॥ প্রকাশক ॥ 
প্রীন্ঠামহুজ্দর মাইতি এম-এ ( ইংরাক্গী ও বাংল! ), এলএল-বি 
“দিনাস্তিক!' 
ভাকঘর--সতরাগাছি। জেলা- হাওড়া 


॥ মুদ্রাকর ॥ 
শ্রছ্িজেন্দ্রলাল বিশ্বাস 
ইপ্ডিয়ান ফৌটে। এনগ্রেভিং কোং ( প্রাইভেট লিঃ ) 
২৮ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতা-৯ 


প্রকাশকের নিবেদন 


“মণি-মঙ্ষা গ্রন্থাবলী'র প্রথম গ্রপ্থরূপে দেবেজ্রনাথ সেনের 'কাবা-চম্রনিকা 
প্রকাশিত হল। এর কবিতাগুলি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন পরম শ্রহ্থাম্পদ 
মোহিতলাল মজুমদ্ধার মহাশয় । তবে যে কবিতা কয়েকটি পরিশিষ্টের 
অন্যতূক্ত হয়েছে, সেগুলি সংযোজিত করেছি আমি নিজেই । 

'মণি-মঞ্জ্যা গ্রন্থাবলী' গ্রকাশের উদ্দেশ্টা কি, ত1 এখানে জানান আবশ্থাক, 
মনে করি 5০1)0101]5 ৫16101 প্রকাশ “মণি-মঞ্জ্ষা গ্রন্থাবলী'র উদ্গেশ্বা নয় । 
সন্কলন-গ্রন্থ কোন দিনই কোন দেশের বিদ্বান ও বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের প্রয়োজন 
মিটাতে পারে নারীদের প্রয়োজন সম্পূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু সাধারণ পাঠকগণের, 
ধাদের সময় ও সাধ্য উভয়ই পরিমিত, সঙ্কলন-গ্রন্থ বিশেষ কাজে লাগে। 
“মপি-মঞ্ডুষা গ্রন্থাবলী" সেই সাধারণ পাঠকদের জন্য । 

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আমি শ্রযুক সনৎকুমার গু, এম-এ মহাশয়ের 
নিকট “বিশেষ ধণী। তার সহায়তা সংগ্রহ করতে না পারলে এ পরিকল্পনা 
কিছুতেই বূপায়িত হতে পারত না। অধুনা প্রায়-অলভ্য কাব্যগ্রস্থগুলিকে 
বহু আম্মাসে সংগ্রহ করে তিনি গ্রস্থখানির কপি তৈরী করেছেন, প্রুফ 
দেখেছেন, শেষ পধ্যস্ত বইখানিকে সর্বাঙগসথন্দর করবার অভিপ্রায়ে তথ্য-সমৃদ্ধ 
কবি-পরিচিতিটি লিখে দিতেও আলন্ফবোধ করেন নি। 

্রস্বথখানির মনোজ্ঞ প্রচ্ছদখানি এঁকেছেন উদ্দীয়মান শিল্পী শ্রপীযুষকাস্তি 
রায়। মুদ্রণের ব্যাপারে ইপ্ডিয়ান ফোটে! এনগ্রেভিং কোং-র কর্তৃপক্ষ-_মাননীয় 
শ্রীযুক্ত মতিলাল বিশ্বাস ও প্রযুক্ত ছিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস মহাশয়গণ--ও কর্মীবৃদ্দ 
আমাকে নানাভাবে সহযৌগিতা ও সহানুভূতির দ্বারা ধন্য কর়েছেন। 
প্রকাশনার ব্যাপারে বঙ্গভারতী গ্রস্থালয়ের কর্মী আমার বিশেষ ন্েহভাজন 
প্রমনোরঞ্জন রায় তার কর্তব্য-বহির্ভূত নানা কাজের ভার না নিলে আমায় বহু 
চিন্তা ও শ্রমভারে পীড়িত হতে হত । আর আমার লাহিত্যানরাগিনী কল্তাগণ 
--বিজর়লক্ষ্ী, দীপলক্্ধী ও কাব্যলক্ষ্মী--এ বিষয়ে আমায় সতত উৎসাহিত ন! 
করলে এ গ্রন্থ সম্ভবতঃ অপ্রকাশিতই থেকে যেত। বইটির নুষঠ অঙ্গ-লৌষ্টবের 
জন্ত প্রধানতঃ তাদেরই শিল্পজ্ঞান ও সৌন্দধ্যবোধ দায়ী । 


সাঃ 


সচা 


কবি-পরিচিতি ॥০ হিরপাকশিপু বধ 
কাব্য-পরিচিতি ০ 0৮48 
অশোক-গ ্ 
টু ত 88 
পিসীমার লীহেডোগ 
দাও দাও একটি চুদ্ছণ ৪ 
মাখি কষে? ৫ না 
| জযামাঙগী বর্ধাতজ্জারী 
ভুল ৬ 
ঢুটি কথা বি 
প্রির়তযার প্রতি ্ পারিজাত-গুচ্ছ 
খোপ!সপোলা ৮ রবীন্রবাবুর মনেট 
মিরলগ্থারা রি ভাইফ্োট। 
আমি ১৬ অগ্রহায়ণ 
বিধবার আরদী ১১ পৌষ 
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নারীমঙ্ল ৯৮ ছহিতা মঙ্গল-শঙ্খ 
লগ্টীপূজা হি শিশুর শস্কপান 
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গোলাপ-গুচ্ছ প্রকৃতি ১১৪ 
প্র চষ্বন ৰ্ বাগড়া! ১১৫ 
ারারানারাা 2 শেষ চুন ১১৮ 
বধ রা চির যৌবনা ১১৯ 
মি ১. অপূর্ব ব্রজাঙ্না 
মালিনী দয বসন্তে ১২৩ 
সাজের প্রদীপ ১৭৯ বাশরী ববি 
অপুর কণ্ঠস্বর ১৭২ সখী শর 
কবির প্রতি উপদেশ ১০৪ পরিশিষ্ট 
অদ্ভুত অভিনার ১৯৫ অশোক ফুল ১৩১ 
দোলন ঠাপ! ১০৬. দীপ হস্তে যুবতী ১৩১ 
এক ধাল মিষ্টান্ন ১০৯ প্রিয়ার দেহ ১৩২ 
কল্পনার প্রতি কবির উক্তি ১১১ আগে ১১২ 


নিদাবের ডলি ১১৩ পেন ১৩২ 


কবি-পরিচিতি 


আনুমানিক ১৮৫৮ ধটাফে বর্তমান উত্তর প্রদেশের গাজিপুরে একটি সন্্াস্ত 
পরিবারে গেবেছনাথ সেনের জন্ম হয়। ঠাহার জন্মের দুই বৎসর পরে অক্ষ 
কুমার বড়ালের এবং তিন বৎলর পরে রবীন্্রনাথের জন্ম হয়। দেবেজ্্রনাণের 
জম্প-বংসরে ঈশ্বর চন্দ্র গুপের মৃত এবং গিরীহ্রমোহিনী দাসীর জন্ম হয়। 
ভারতের অন্যতম জাতীয় অভুাখান 'সিপাহী বিজোহ? দেবেস্্নাতের জন্ম 
সময়েই হুচিত হয়। কাজেই দেবেন্রনাথের জন্ম-সময় একটি যুগাস্তরকারী 
ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়| 

দেবেশ্রনাথের পিত| লক্ষ্মীন।রায়ণ সেন পাচটি নাবালক পুত্র ও তিনটি 
কনু| সম্কান রাখিয়া সকালে পরলোকগতত হন। দেবেন্দ্রনাথ তাহার কিছুদিন 
পুর্বে বিবাহিত হন । হালিশহর-নিবাসী মুদ্েকফ মথুরাযোহন গুপ্তের প্রথম 
কনা! দেবেছ্রনাথের সহৃধসিণী। দেবেন্রনাথের এই স্্বী অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলে কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহিত হন। 

এইবূপে প্রথমে পিতার, পরে প্রথমা পত্বীর মৃতার পর দেবেন্দ্রনাথ দারুণ 
দুরবস্থা পতিত হন। তখন বাধ্য হইয়া তিনি শ্রিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং 
কনিষ্ঠ ভাতা ও সংসারের ভার গ্রন্ণ করেন৷ ১৮৭২ খ্রীষ্টান্ষে পাটন। কলিজিয়েট 
ফুল হইতে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্গ পাশ করেন। ইহার পর ১৮৭৪ প্রী্াবে 
গ্রেগিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ পাশ করেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধো তাহার 
স্বান ছিল একাদশ । ইহার পর ১৮৮৬ গ্রীষ্টাঝে শিক্ষক হিসাবে ইংরাজীতে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্প সহ বি-এ পাশ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাষে। ৭0015566 
9090600 হিসাবে এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে এম-এ পাশ করেন। 
পরীক্ষাতীণ ছাঅদের মধ্যে তাহার স্থান ছিল যষ্ঠ। এই বংসর তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা সরেজনাথ সেনখ (2. ১1775085005 4115155521218 
৫০0) এম-এ পরীক্ষা দিয়া গ্রথম স্কান অধিকার করেন। তাহাদের সঙ্গে 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন স্ুপ্রসিদ্ধ স্ডার তেজবাহাদুর সাপ্রু ম্ভাশয়। ১৮৯৪ 
ষ্টাফ তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্তালয় হইতে এলএল-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। ইহাই দ্েবেন্্রনাখের বিশ্ববিভালয়ের ছাজ্র-জীবল্র ইতিহাস। এলাহাবাদ 


কবি-পরিচিতি 8/৬ 


হাইকোর্টে কয়েক বৎসর বৃথা কালক্ষেপ করিম্া তিনি বুঝিলেন যে, আঙ্দালত 
তাহার স্থান নছে। তিনি জীবনের প্রারস্ত হইতে শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহ 
করিয়াছিলেন। সেজন্য এই বৃত্ধির প্রতি অস্থরাগ বশতঃ একটি আদর্শ বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করিতে যন্ববান হন। কলিকাতায় ১৯০৭ খ্রীষ্টান সার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'ট্রীক্ণ পাঠশালা নামে একটি আদশ হিন্দুছাক্ 
বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নানা কারণে তিনি ইহার তথাবধান করিতে 
পারিতেন না। তাহার প্রিষ্মতম ছাত্র ভবতারণ সরকার মহাশয় ইহার ভার গ্রাঞ্ধ 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন । ১৯১২ খ্রীষ্টাবকধের মধাভাগে এই স্ুলের লভাহিসাবে 
উাহার প্রাপ্য কিকিৎ অর্থ হম্ঞগত হয়। সেই অর্থত্বার। সপ্তাহকাল মধ্যে 
নিহিচারে এগারোখানি কবিতার বই একই সময়ে প্রকাশ করেন। জীবনে 
নান! ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাতের মধ্যে জীবনযাপন করিয়া দেবেন্বনাথ দেরাছুন 
শহরে ১৯২০ খ্রীষ্টাবের ২১শে নভেঙ্গর তারিখে মৃতুযমুখে পতিত হন। 


শ্ীসনতু লুচস্মাল্প ওল্ড 


কাব্য-পরিচিতি 


মধুহদন দত্ত তার লোকোত্তর প্রতিভাবলে বাংল! সাহিত্যে বৈচিত্োর এক 
প্লাবন এনেছিলেন! এক উপন্যাস ছাড়া সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ 
বেকালে ছিল না, যাতে ভার প্রতিভার স্বাক্ষর অন্থপন্থিত। নাটক-প্রহসন 
থেকে সুরু করে মহাকাবা-গীতিকাব্য এমন কি মনেট পর্যযস্থ তার প্রতিভার স্বর্ণ 
স্পর্শ লাভ করেছিল। তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
ভার মত যুগদ্ধর কোন কবি-পুরুষের আবির্ভাব হয় নি সত্য, কিন্তু এ কালে 
আমরা এমন কয়েকজন সাহিতা-সাধকের সাক্ষাৎ পাই, ধাদের সাহিত)-কৃতি 
এককভাবে না হোক, সমহ্টিগতভাবে অন্ততঃ মধুস্ছদন-ন্ষ্ট বাংলা কাব্োর 
এঁতিহাকে বাচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এদের নধ্যে যারা অনুসরণ 
করেছিলেন গ্লীতি-কাব্যের ধারাটিকে, ভীরা হচ্ছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী ও 
স্থরেছ্রনাথ মজুমদার | আর যারা চেইিত হয়েছিলেন মহাকাবোর ধারাটিকে 
প্রবহমান প্াখতে, তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগা হচ্ছেন হেমচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচচ্ছ্র সেন। চুর্ভাগোর বিষয় এই ষে, হেম-নবীন্র সঙ্গে 
বাংলা সাহিত্যে মহাকাবোর এই ধারাটির বিলুপ্তি ঘটেছে । উন্তরকালের 
বঙ্গবাণীর সেবকগণ হয়ত বুঝেছিলেন, 'মেঘনাদ-বধ-কাব্য' স্তির একটা 
ব্যতিক্রম মাত্র এবং বাঙালী প্রতিভা কোন ক্রমেই মহাকা বা-অনুখীলনের 
উপযোগী লয়। হেম-লবীনের যথেষ্ট খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সত্বেও, এই জন্যই 
বোধ হয়, দেবেন্ছ্নাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল আপনাদের কাব্য-জীবন সুরু 
করেছিলেন অপেক্ষাকৃত কম খাতিমান বিহারীপাল ও স্থরেন্ুনাথের আদর্শে । 
মহাকাব্যের পথে তাদের অগ্রসর না হবার আরও একটা হেতু সম্ভবতঃ এই 
ষে, বাংলা কাবোর 'অনস্থ সম্ভাবনা ধে গীতি-কাবোর মধ্যেই নিহিত, ইতিমধ্যে 
রবি-কবির উদয়ে তা কুনিশ্চিতভাবেই অবধারিত হয়ে গিয়েছিল । 

বাংলা লীতি-কাবোর এতিম অল্পদিনের নয় বাংল ভাষা ফত দিনের, 
বাংলা ঈীতি-কাবাও তত দ্রিনের। এ ভাষার গোড়া-পশনই হয়েছিল গ্লীতি- 
কাবাকে খাত্রঘ় করে। “চর্ধ্যাপদে' প্ীতি-কাবোর লমন্ত লক্ষণই যে বর্তমান, 
একথা অনন্বীকাধ্য । তারপর বৈফব কবিগণ-রচিত 'পদাবলী-সাহিত্' এসে 
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বাংল! গীতি-কাবা তার চরমোতৎকর্ষ লাভ করল। কিন্ত এই সাহিতভো মানব- 
জীবনের সুখ-ছুঃখ, হর্য-বেদনার কোন ছবি বিশেষ একটা প্রতিবিদ্বিত হয় নি। 
সেখানে আমর! নর-নারী জীবনের আশা-আকাজ্ষার যে অভিবাক্তি দেখি, তা 
আদৌ এক একটা ক্বপক মাজ। রুষ্*-প্রেমে-বিগলিত ভক্তের হৃদয়াকুতিকে 
প্রকাশ করবার জন্ুই পদাবলীকারগণ অবলম্বন করেছিলেন এসব বূপককে । 
বস্ততঃ বৈষ্ণব-কাঁবা রূপাশ্রয়ী নয়, সংস্কৃত কাবোর মত রসাশ্য়ী | যে-কাবোর 
সংজা হচ্ছে '০01001500 06 1166” * পদাবলী-সাহিত্া'কে তার অন্তভূক্ত 
কর! কঠিন হবে। 'িদাবলী-সাহিত্ো'র পর থেকে প্রাক্-মধুস্দন যুগ পর্যান্ত 
বাংল সাহিতো গীতি-কাবোর উত্পাদন অপ্রচুব না হলেও 806৪6 ০০৫৮৮" 
দূরের কথা '£০০৫ 7১০৪৫:%-র নাম বাঁচ্য উতকষ্ট রচনা] এর মধা থেকে খুঁজে 
বার কর। সহজ হবে না। এই কালে উৎপক্প বাংলা সাহিত্যের মূলা 15:0110 
6501100066,-এর * দিক থেকে যতটা, 46৪] 850117806+এর * দিক থেকে 
তভটা নয়। কেননা 1076 10150010108] 00106 20019801065 11615 0016 
29 06 121818165508002 06 27 6৬01110101515 0100655 117 10101) 211 
07810172565 010 ০£ 6009] $819৪.* বাংলা সাহিত্যের এই যুগটাকে যদি 
181$94 0৫ 46০36106+ অভিধা দেওয়া যায়, তাহলে খুব বেশী একট অন্যায় 
হবে বলে মনে হয় না। এর পর সার্থক গীতি-কাব্য হিসাবে ধার রচনার উল্লেখ 
কর] যেতে পারে, দ্িনি হচ্ছেন মধুহ্দন দন্ত | কিন্তু তীর প্রতিভ। ছিল মূলতঃ 
££71০*প্রতিভাঁ, কাবাদরশ9 ছিল “৪171০১আদর্শ। ফলে বাংল। 15110 ভার 
হাতে পারল না ষখোপযুক্ পরিচর্ধ্য। লাভ করতে ৷ অবশেষে এসে পৌছালাম 
যখন বিহ্বারীলাল চক্রবর্তী ও হথরেঙ্জনাথ মজুমদ্ারে, তখনি পেলাম প্ররূত 
গীতি-কবির সাক্ষাৎ । কিস্কু এরাও যে সর্বতোভাবে €24০৮মোহমুক্ত ছিলেন, 
তাও বলাযায় না। এদের কাব্যের দীর্ঘারতি, সর্গবিভাগ ইত্যাদি এদের 
£€০-অনুরাগকেই ছ-প্রমাপণিত করে। এ প্রসঙ্গের অবতারণ। করলাম এই 
করন্যু যে, দেবেন্দ্রনাথ সেনকে বুঝাতে হলে তার অব্যবহিত-পুর্ে-তিক্রান্ত 
যুগের সাহিত্য-কাঁতি সম্বন্ধে কিঞ্িং অবধান প্রয়োজন । বস্কতঃ কোন যুগের 
_কোন লাহিত্য-কর্মই সম্পূর্ণভাবে পুর্ব-পর নিরপেক্ষ নয় । 


অই সভ। ০৫ রাজ ভা খা শা এ, চা -৯৮৭৮ এর এ 


ক 80000221150] 21555555101 05160615705 96650700 5615168, 156 96909 
০ £০৪০:৮, 


* 10127 7110015602. এটা £:280205 06150680616, 156 চ9০৫81০7 ০1 
(০ 0851505, 


০ কারা-পরিচিতি 


বিহারীলাল ও হুয়েন্্নাখ উভয়েই গ্ীতি-কাব্যকার হলেও, এদের কবি- 
ধর্মে একটা মৌল পার্থকা রয়েছে । বিহারীলাল করেছেন ভাবের অনুধ্যান, 
আর হুরেশ্রনাথ করেছেন বশর উপালন1!। বিহারীলালের কাবো ভাবের 
প্রাধানত, আর সুরেন্জনাথ দিয়েছেন বস্তকে গ%ত্ব। পরবর্তীকালের ছুই কবি -_- 
দেবেঙ্্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বছ়াল--এদের এক এক জনের অস্সগামী 
হছবেন। বিহারীলালের অনুসরণে অক্ষয়কুমার করলেন ভাব ও মন্সন্তার 
সাধনা, আর সুরেন্নাথের উত্তর সাধক হয়ে দেবেন্দ্রনাথ করলেন বূপ-সৌন্দর্যের 
পুজারতি । নে স্বরেন্ত্নাথের সাক্ষাৎ অহ্থুগাধী হলেও দেবেজ্রনাথ মধুস্থাদনের 
প্রভাবকে একেবারে এড়াতে পারেন নি। “অপুর অ্রজাঙ্গন।' শুধু নামের দিক 
থেকে নয়, স্থর-স্কারেও 'ব্রন্গাঙ্গনার' অন্ুবন্তিনী | 

দেবে্্রনাথের কবি-ধর্সের শ্বর্ূপট1 বুঝতে কিন্তু আমাদের কষ্ট হয় না। 
নিজের কানোর মাধামে তিনি নিজেই নিঙ্গের পরিচয় দিয়ে গেছেন। “প্রকৃতি”, 
'কল্পদার প্রতি কবির উক্তি” প্রড়তি কবিতাকে তার কবি-জীবনের একটা 
4০016855101)? বলে ধরে নেওয়া! যেতে পারে । প্রথমটিতে তিনি জানাচ্ছেন 
ষে, তিনি রূপের পুজারী। আর দ্বিতীয়টি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তার 
করি-কল্পনা মন্্রগামিনী লক্ষ) বিহ্যাতের মত ক্ষিপ্রগতি । এই ভ্বিবিধ গুণের 
সমাবেশে ভার কাবা এক দিকে যেমন কূপ ও সৌন্দর্যের পুজারতি, অপরদিকে 
তেমনি বাধা-বন্ধহীন কল্পনার লীলা-বিলাসও বটে । 

কিন্তু একটা কারণে আমি দেবেন্্রনাথের জন্ত বাংলা সাহিতো একটু স্বতন্ত্র 
আসন দাবী করি। এই কারণটা] কিন্তু তার শৌন্দধ্য-গ্রীতি বা কল্পনার 
বিছ্বাৎগতি নয়। তার উৎস অগ্রত্র । দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, 
তিনিই প্রথম এতদিনের ভাব-লোক-বাসিনী বঙ্গ-কবিতা-হুন্দরীকে মেদিনীর 
এই পকষ-কঠিন বেদীতে নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন! যে স্থুতুর্লভ 
ছুঃসাহসিকতা ভারতচন্দ্রে অবৈধ প্রেমের সম্ভোগলীলা-বর্ণনে অপচয়িত হয়েছিল, 
তাই-ই প্রেরিত করেছিল দেবেন্দ্রনাথকে বাঙালীর শাস্ত-ষধুর দাম্পত্য ও 
গাথা জীবনের এমন কয়েকটি সিঞ্চোজল চিত্র আকতে, যার মধ্যে বাংল! 
সাহিতো সর্বপ্রথম এই আমরা সেই সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাই, যার সংজা হচ্ছে 
01001506176 1 বাংলা কাযো +00385001500-এর প্রথম উদগাতা 
ভিনিই। বিস্ত তাহলে কি হয়, তার কাব্যের '5516'-টি কিন্তু '619936591+-ধর্ষী | 
*হেবেজের চিত্তনন্দনের হুচ্ছরী কবিতা বধু “তন্বী' হলেও ঈষৎ “অলসগমনা? | 


কাব্য-পরিচিতি :৮/০ 
দেবেজ্্নাথের যে সৌন্দর্ঘা-পুজার কথা, তার কবি-ধর্সের অন্কতম বৈশিষ্ট্য 
বলে উল্লেখ করেছি, তাকে কিন্ত ইংরেজ কবি 76৪$-এর “86138:)0২08 
81019615625100 0 96৪৬৬ সঙ্গে সমগোজীয় করে দেখা সমীচীন 
হবে না। দেবেজ্রনাথের সৌন্দর্ধা-পুজা তার আনন্দময় কবি-প্রাণের সহজ-সরল 
প্রকাশ । তাতে নেই বেদনার বুক্তিম রেখা । কিন্ধ [62৩-এর সৌন্দ্ধয-প্রেম 
ভীর জীবনের বাথাব্দনার রক্তরাগে রঞিত। ভাতে রয়েছে তার তরুণ 
প্রাণের মর্ধরিত হাহাকার । ছুংখ-কষ্ট, বাথা-বেদনাই সাহিত্যে এনে দেয় 
অসীমের আভান। তাই £62০-এর কাবা অনন্ত-অসীমের বানায় পুর্ণ কিন্ত 
দেবেজ্্রনাথের কাবা পারল না সে উর্ধলোকে পৌছাভে । দেবেন্দ্রনাথ 
জীবনটাকে দেখেছিলেন সত্য, কিন্তু এই জীবনটাকে ঘিরে রয়েছে যে একট! 
মহাশৃন্ততার, মহাঅজানার রহস্তমন্ধ পটভূমি, ততদুর পরাস্ত কিন্তু তার দৃষ্টি 
যায় নি। তাই তার দৃষ্টি পূর্ণ দৃ্টি নয়, তা সীমিত, খগ্ডিত। 
দেবেন্ত্রনাথের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাই প্রেম ও প্রীতির কবিতা। বলা 
বালা, এ প্রেম, এ প্রীতি পাশ্চাত্য €০০91091)10? নয় । এ প্রেম হিন্দু গাহ্স্থা 
জীবনের দাম্পত্য-প্রেম-বিবাহিত পত্বীর প্রতি, বূপমুগ্ধ নয়, গুণমুগ্ধ স্বামীর 
অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-নিবেদন | বাঙালীর ঘরে ঘরে ঘরণীর বেশে যে স্সেহ- 
সেবা-পরারণা, ত্যাগে ও তিতিক্ষায় আত্মবিস্বতা নারী-প্রতিমা এই দেদিন 
পধ্যস্তও নিত্য-বিরাজমানা ছিল এবং যা! এখনো! সম্পূর্ণ অপুর্ব হয়ে যায় নি, 
বিগত ফুগের কবিকুলকে তা শুধু ুগ্ধই করে নি, অদ্ধা-বিনম্বও করে তুলেছিল । 
এই পর্বী-পুক্ভা! বাঙালী কবিদের যেন একটা অত্যাজ্য 4801007, | সম- 
সাময়িক অক্ষয়কুমার ত বটেনই, পরবর্তাকালের প্রায় প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবিই--যে 
যার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী-_এই নারী-দেবতার বন্দনা-গান গেয়ে যেন দায়মুক্ত 
ইয়েছেন। যতীন্্রনাথ সেনগুপ্তের পরিণত বয়সের গ্রায় সমূদরয় উৎকৃষ্ট রচনাই 
এই পত্বী-পুজার অর্ধথা। এ প্রেম দেহজ ও দেহগত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাহলে 
কি হয়, এর মধ্যে সমগ্র নারীজাতির প্রতি যে একট! গভীর শ্রদ্ধা ও সন্ম-বোধ 
প্রকাশ পেয়েছে, তাতে এ প্রেম আর দেহের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি, 
দেহাতীত একটা মানসিক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। | 
প্রেমের কবিতার ঠিক পরেই দেবেন্্রনাথের অন্ত যে কবিতাগুলি উল্লেখের 
দাবী রাখে, সেগুলি হচ্ছে তার প্ররুতি-বিষয়ক কবিতাবলী ৷ নৈসগিক বন্ধর 
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৫০ .. কাব্য-পরিচিতি 
প্রতি তার একটা ছুর্বার আকর্ষণ ছিল, বললে যেন সবটুকু বলা হয় না। ঠিক 

ঠিক বললে বলতে হয়, ওগুলির প্রতি ষেন তার একটা বিশেষ পক্ষপাত ছিল। 
তার প্রমাণ, তার শ্রেষ্ঠ কাবাগুলির নাম-করণ করেছিলেন তিনি বাংলাদেশের 
কোন-লাকোন ফুলের নাষে। 

দেবেজনাথের আর একটি স্মরণী অবদান, তীর সনেটগলি। একটা 
পরিতাপের বিধয়, মধুন্থদনের প্রবতিত অন্থান্থ সাহিতিক রূপ-কর্মগুলি পরবর্তী 
করিণের ছারা যথেষ্ট পরিমাণে অনুশীলিত হলেও সনেটের প্রতি ভারা মোটেই 
আকৃষ্ট হন নি। ভাগের কেউই পিখে যান নি একট! সনেট । অথচ সনেট 
ঘে একট! মৃলাবান সাহিতাক বূপ-কর্ম,। তা সর্জজন-হ্বীকৃত। যাই হোক, 
দেবেঙনাথে এপে আমাদের এই আক্ষেপের কারণ আর থাকে না। তিনি 
আমাদের নিখুত, নিটোল, রস-সম্পক্ষ এমন কয়েকটি সনেট উপহার দিয়ে 
গেছেন) যা কোন দিন হারিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। জ্ঞাত-বিচারে 
গেবেন্জনাথের সনেটগুলি 01097010ধমী হলেও একেবারে সম্পূর্ণভাবে যে 
'৫18881001+ মনেটের গ্রভান বিমুক্ত, তা বলল যায় না। 

দেবেম্মনাথ ইংরাজী সাহিকো বিশেষ বাহপর ভিলেন, লিখেও ছিলেন কিছু 
কিছু কবিতা! ইংবেজীতে,-ভা মে কবিতার সাহিতিক মূল্য যাই হোক না 
কেন! কিন্তু ইংরেজী সাহিতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিঠ যোগাযোগ ঠাকে 
তার জাতীয় সাহিতা-সংস্কতির প্রতি বিশ্বমা্ত শ্রন্ধাইখন করে তুলতে পারে নি। 
এই যেজ্াতীয় সাহিতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রন্ধ। ও 'অন্থরাগ এট বঙ্গীয় কবি- 
গণের মধ্যে নজরুল ইসলাম পধাস্থ অবাহত ধারায় চলে এসেছিল । কিন্তু যা 
বলছিলাম, হিন্দু-ধর্ম ও শাঙ্ছের প্রতি তার আস্থা! ছিল প্রগাঢ় এবং যখনি তার 
জীবনে এসেছে কোন আঘাত, তখনি আশ্বাস ও সাম্বনার আশায় ছুটে 
শিয়েছেন তিনি এ ধর্ম। এ শান্বের কাছে। ধর্ম-ধিষয়ক বহু কবিতাই তিনি 
লিখেছিলেন এবং যখন সেগুলি প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন প্রাচীন মঙ্গল- 
কাষোর অজ্ুসরণে তাদের নামকরণ করেছিলেন “হরিমঙল' 'গরেরুফমঙ্গল' 
ইত্যাদি । তবে এই শ্রেণীর কবিভা তার প্রেম ও নিসর্গ-চিতের মত রসোতীর্ 
হম গি। 

ববীজছনাথের লম-সাময়িক হলেও রবীক্-প্রভাব থেকে নিজেকে প্রায় মুক্ত 
রাখতে তিনি বহুলাংশে সফলকাম হয়েছিপেন। প্রায় বললাম এই জন্য যে, 
অন্ততঃ একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, য। দেবেন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের 


হস্পই প্রভাব নিংসংশদ়ে স্থচিত করে । কবিতাটির নাম "রাধা? । এটি যে রবীজ্ঞ- 
নাথের “বধু" কবিতার অনুসরণে রচিত, তাতে সন্দেহ নেই। তবে সববিধ 
অন্থৃকরণের অমৃষ্টে বা ঘটে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কবিতাটি রসোততীর্ণ 
হয় নি। যাই হোক্‌, রবীন্দ্র-প্রভীব থেকে নিজেকে এক্প মুক্ত রাখতে পাবা খুব 
একটা তুচ্ছ বন্ধক ত নয়ই, বরং বেশ খানিকটা শক্িমত্তারই পরিচায়ক । কিন্ত 
দেবেন্্রনাথের প্রভাব যে পরবস্ভী কালের কবিদের কারও উপর পড়ে নি, ভা 
নয়। অন্ততঃ একজনের নাম করা যেতে পারে, যিনি তার হারা সবিশেধ 
প্রভাবিত হয়েছিলেন । ইনি হচ্ছেন মোহিতলাল মস্ধুমদার। মোহিতলালের 
কাব্যের '5:511ত বটেই, এমন কি শবসন্ভারও দেবেন্ত্র-কাব্য থেকে প্রচুর 
পরিষাণে গৃহীত । মোহিতলালের বিখ্যাত “নারীন্তোত্রা' কবিতাটির প্রেরণাস্থল 
যে দেবেন্দ্রনাথের 'নারী-মঙ্গল', 'ছুহিতামঙ্গলশব্ধ" প্রভৃতি কধিতা, কবিতাখুলি 
পাশাপাশি রেখে পড়লেই চঙ্কুম্মাণ ব্যক্তিদের তা! বুঝতে সময় লাগবে ন|। 
কেবল তফাৎ এই যে, প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে দেবেন্্রনাথে যা ছিল 
অপেক্ষারুত “০104”, মোহিতলালে তা হয়ে উঠেছে পুর্ণ 4507)” | ভাবের 
দিক থেকে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নেই । তবে মোহিতলালের দেবেন্দ্র-গ্রীতির 
যেটা জাজ্জলামান নিদর্শন, সেটা হচ্ছে এই যে, তিনি তার প্রথম কাব্া-গ্রন্থের 
নাম-করণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাখের নামে । “দেবেন্দ্রমঙ্গল মোহিতলালের 
গ্রখম কাব্য গ্রন্থ। 

দেবেজ্্রনাথের মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধ শতাবী অতিক্রান্ত হয়েছে । এই 
নুদীর্ঘ কালে বিশ্বের অন্য প্রগতিশীল সাহিত্যের মত বাংল। মাহিত্যেও নানা 
£6851)10,-এর ঢেউ এসেছে, গিয়েছে । কাব্যের আদর্শ পালটেছে, সেই সঙ্গে 
বদলেছে পাঠকের রুচিও। ভাষার :4/5001), ও 1929 অপরিবতিত 
থেকে যায় নি। কিন্তু যে কারণে প্রাচীন ইংরেজ কবি 07১20৩০51-এর কাবা 
আজও আধুনিক ইংরেজ পাঠককে আনন্দ-দানে অক্ষম হয় নি, সে কারণটি 
দেবেন্দ্র-কাব্যেও বর্তমান । অর্থাৎ তার কাব্যের যেটা চিরম্কন আবেদন, সেট! 
আজও অয্সান হয়ে রয়েছে ঠিক আগেকার মতই | তার কবিতাগুলি--বিশেষ 
করে তার প্রেম-গ্রীতি ও প্রকুতি-বিষয়ক কবিতাগুলি--চিরযুগের কাব্যামোদী 
পাঠককে আনন্দ দিতে সক্ষম হবে, এ কথা! পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বল! যায়। 


প্রীন্টামদ্ুন্্র মাইতি 


লাজ-ভাঙান 


ঘোষটা খুলিবে নাক ? খাক তবে বসি। 
আমি করি কাব্য-পাঠ, বামিনী জাগি! ! 
একি ! একি! চাপাগুলি গেছে বুঝি খনি ? 
খোপা চাহে ফুলগুলি কাদিয়া, কাদিয়া । 
আমি দিব? কাজ নাই--পরশে আমার, 
(আমি গো চঞ্চল বড়!) খুপিবে কবরী 
কুস্তলের ফুলদানি, আহা মরি মরি! 
চাপাগুলি ফিরে পেস, হাসিছে আবার 
এমন সুন্দর পান কে গো সেজেছিল ? 
হাসিছ ? তোমারি কীতি ? এ বড় অন্তায় ! 
তব ওষ্ঠ এত লাল ! পানের বাটায়, 

আম! লাগি ভিন্ন পান কে বল আনিল। 
“যাও-_যাও”--সে কি কথা? ধরি ছুটি কর, 
আমিও রাজিয়া লই আপন অধর ! 


দাও দাও একটি চুম্বন 


দাও, দ1ও, একটি চুম্বন ; 
বিছাইয়ণ ছুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচি পাখা, 
দাও, দাও, প্রাপমঘ্ি, জ্িিদিব-অমিক-মাখা, 
একটি চুম্বন! 
আকুল ব্যাকুল হয়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে, 
করুক তোমার করে সর্বন্থ অর্পণ । 
দাও, দাও, একটি চুদ্ছন । 


পশে যবে রবিকর পচ্ষের উদ্নসে, 
তরল কনক সেই শিশির-পনশে, 


আশোক-গুচ্ছ 


লা্জ-রক-শতদল প্রাণবৃদ্ধ চল চল, 
সর্ধন্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে। 
তেমতি, ভেমতি তুমি, বৈশাখী চুক্কনে চুমি, 


লও, লও, ( আখি মোর আসিছে মুদিয়া 1) 
প্রাপের মদিরা মম গঞ্চষে শুধিয্বা। 


দাও, দাও, একটি চুম্বন-_ 
মিলনের উপকূলে, সাগর-সক্ষমে, 
দুঙ্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়। স্থখে 
দেহের রহস্কে বাধা অস্কুত জীবন ! 
দাও, দাও, একটি চুম্বন । 
আর এক,_-একটি চুম্বন । 


তোমার ও ওষ্ ছুটি বাসন্তী যাষিনী জাগি, 
পাতিয্াছে ফুলশধা। বল গো কাহার লাগি? 
দাও, দাও একটি চুম্বন । 
নবষধূু আত্ম! মোর, লাজুক, লান্কুক ঘোর 
চক্ষ বুজি, মাথা গুঁজি, করিবে শয়ন ! 
দাও, সথি ! মদির চুদ্বন। 
দাও, দাও, একটি চুম্বন | 


পুক্পময়, স্বপ্রময়, তোমার ও ভালবাসা, 
কবিতা-রহস্যময়, নীরব তাহার ভাষা, 
তোমার ও মদ্দির চুম্বন । 
কপোত কপোতী-সনে 
মধ্য মৃদু কুহরণে, 
থাকে যথা, সেইকপে পরণমর্শ করি, 
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ উঠ্ক কুহরি ! 


অশোক-গুচ্ছ 
ঘামি কে? 


এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে, 
তাহারি মুরৃতি যোর হৃদয়েতে রাজে !. 
পাটল অধরে তার, 
চঞ্চল ধূসর কেশে 
ডুষায়ে তৃলিক ঘন, আকি আমি ছবি-_ 
অতি ক্ষুদ্র বাঙ্গলাব কবি। 


এক যে কুলীন-কন্যা আছে বাজলায়, 
আশার প্রদীপ ধরি, জীবন কাটায় ! 
দেহ-মালঞফের তার, 
অর্থাপুষ্প ঝরে যায়। 
হে দেবত!' কোথা তুমি ?-_-আকি গেই ছবি- 
ক্ষদ্রে আমি, বাঙ্গলার কবি। 


এক যে সধব। স্মাঞ্ছে, কোলে পিঠে যার 
শি-ন্সর রেখে গেছে ফুল-ছবি তার! 
শীমন্ত-সিন্দুরে তার, 
চরণ-অলক্ত-রাগে, 
ফলাইয়া নবরাগ অশাকি আমি ছবি-_ 
চির-দুংখী বাঙ্গলার কবি। 


এক যে শেফালি আছে, হেরি ঘার হাস 
যৌবন-নিকুঞ্চে মোর চির মধু-মাস ! 
শেফালির তলে আলি 
ওরে! চক্ষে দেব-হাসি ! আবাকি সেই ছবি-- 
দীন ছঃখী, বাঙ্গলার কবি । 


গ্রামের এ কুলে কুলে, প্রাণের অশ্বব্য-মূলে, 
যত গিন বহিবে জাবি, 


'আশোক-খ্চলছ 


খোকারে লইয়া বুকে, 

প্রিয়ায়ে আলি সুখে, 
বুক পুরি; রঞ্জিব এ ছবি-" 
ক্ষত আমি, বাঙলার কবি । 


তোমরা সকলে গেলে, 
আমারে একেলা ফেলে, 
স্বদেশের মায়া ভুলে 1 অরণ্য-অটবী 
এখনো এ ঘেশ নয়! 
এখনে! জান্ছবী বস্থ! 
শরতে চাদনি হাসে (-_আকি সেই ছবি-_ 
দীন ছুঃখী, বাঙলার কবি। 


ভুল 
এ কি নয়নের ভুল !-হুইযে আকুল, 
এলোচুলে, পরি” এক আটপৌরে শাড়ী, 
থাক যবে, দুই কাণে ছুটি ক্ষু্গ ভুল, 
ছুই হাতে চারিগাছি চুড়ি বেলোয্নারি,__ 
এ কি গো আখির দোষ ! হেন বোধ হয়, 
হাক্সাণসী চেলী তব শ্রঅজে ঝলকে ! 
ঝকমকে সিতি, কাঞ্চী, কক্কণ, বলয় »__ 
জলন্ত জোনাকি-পাতি ফুটস্ত অশোকে 
এ কি নয়নের ভুল! বুঝিবারে নারি, 
ফুটস্ত গোলাপ তুমি, অথবা যুকুল ! 
তুমি কি মহিম্যয়ী বর্ধীয়সী নাস্ী, 
অখব। জনক-গৃহে বালিক। চুল ! 
নিশীখে, উজ্ছলরূপে, হয় দিবা-কুল ; 
ছিবসে, শর্ধরী ঘোর, এলাইলে চুল! 


ঘঅস্োক-সুচ্ছ 


ছুটি কথ! 


কেহ বলে, পুর্ণশসী প্রিয়ার আনন + 
স্থরভি স্থবাস কোখা। হিমাৎগু-হিয়ায় ? 
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ বিছ্বান্-বরণ ;__ 
স্কুমার জ্যোতৎ্শ্া কোথা বিছ্যৎ-বিভাক্ ? 
কেহ বলে, শ্রিষ্বামুখ ফুল্প কমলিনী ; 
ক্রীড়ার বিক্ষেপ হায়, কমলে কোথায় ? 
কেহ বলে উষা সম উজ্জ্বল-বরণী ;-__-. 
আলাপী চাহনি কোথা গোলাপী উধায় ? 
সাদাসিদে লোক আমি, উপমার ঘটা 
নাহি জানি ; নাহি জানি বর্ণনার ছটা ! 
বদি কিছু থাকে মোর কবিত্ব-বড়াই, 
অবাকৃ-_- ও মুখ হেরে,--সব ভুলে ঘাই ! 
এই ছুটি কথ! আমি বুঝিয়াছি সার -- 
“চত্বন-আম্পদ” যুখ প্রকার আমার ! 


প্রিয়তমার প্রতি 


নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে” _- 

আধ গ্র্যাস বল যেন নিদাঘের কালে! 
চালিধারে গুরুজন ; চল অন্করালে ; 

গ্লোহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে ! 

কে ষেন গো কাণে কাণে কহিছে সোহাগে-- 
“আন থালা ; ক্ষুত্র এই কলার পাতাক়্, 

এক বাশ শেফালিক। কুড়ান কি যায় ?” 

শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে! 

বন্দী হয়ে সনের ক্ষুত্র কারাগারে, 

কাছে বথ। ক্ছুকবিততা, গুযরে গুমকে, 


খআম্পোক-গুচ্ছ 


মনোছ্হখেঃ ঘোষটাক আলদ-জাধারে, 
তোমার ও মুখ-শন্ট কাদিছে কাতরে ?- 
ছাদে চল ; যুক্ত বাস্ু? অদূরে তটিনী 
ক্রোপদীর শাড়ী লম সচজ্ঞা বামিনী ! 


খোপা-খোলা! 
খোপাটি দিয়েছে খুলে ;__এই' দোষ ওর ? 
খোকারে বোলে! না কিছু এ মিনতি মো ! 
দেখ সখি চুলগুলি 
জসঙ্গে পড়েছে ঝুলি, 
দোলায় অলকাবলী খেলে বানু চোর ! 
ভূমিতে লুটায় আসি, 
কেশের এরশ্বর্ধযরাশি,_ 
শিহরিঃ মেদিনী হয় পুলকে বিভোর ! 
কেন ওরে মিছে বক ? 
আমার মিনতি রাখ 
সোহাগিনি, শোভার যেনাহি আজ ওর 
খোপাটি দিয়েছে খুলে এই দোষ ওর ? 


মধুমাসে ছোটে অলি, 
হ'য়ে মহা কুতৃহলী, 
ঠিক যেন তোর ওই চাহনি ভাগোর $_ 
সারি সাি বসে ধীরে, 
'অশোক-চম্পক-শিরে ১ 
কবির জাখিতে বহে হুরষের লোর ! 
খোপাটি দিয়েছে খুলে এই ঘোষ ওর ? 
শ্রাবশে ছিকৃ-হুন্দরী, 
বিজুরি-লতিক। খরি, 
কুক্ম ভুলিয়া লন ভরিম্বা আচোর 


ধযশোক-গুচ্ছ 
আঙ্র সোহাগ করি, 
ঘননীল নীলান্বরী, 
বগি! পরাক্ব তারে, দিয়া ভাবে কোর! 
খোপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর ? 


জলভারে ক্রাস্ত হয়ে 
কাদশ্িনী পড়ে ছয়ে; 
শিহনি মেদ্িিনী হম পুলকে বিভোর ! 
আমার মিনতি রাখ, 
আজি এলোচুলে থাক ৮ 
খোকারে বোলো না কিছু, এ মিনতি মোর ! 
খোপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর ? 


নিরলক্কার। 


বিনোদিনি, চাবি তব গিয়াছে হারাষেে ? 
এই দেখ, আমি তাহা পেয়েছি কুড়ায়ে ! 
কষিত কাঞ্চন ন্জিনি, 
তোর ও তনয়! খানি । 
তাহে কেন অলঙ্কার দিবিরে চাপায়ে ? 
দিব লা, দিব ন? চাবি, দিব না ফিরায়ে ! 
আহ ও হ্ুবীর পুচ্ছে, 
আহ ও ফুলের গুচ্ছে, 
কাজ নাই, কাজ নাই, 'অলক্ত মাখাক্ষে ! 


নাহি শবদের ছটা, 
নাহি উপমার ঘটা, 
তবু চিত গীতি-কাব্যে ফেলেছি ভারাক্গে ! 
আজি শূন্ত গ্গেহে থাক, 
আমার মিনত্তি রাখ ; 
চির-তৃষিতের তৃষা দাও গে' মিটাম্ষে ! 


পু 


অআল্পাক-স্ুচছ 
আবিবাছে, অনোসাধে, 


নগ্ন শৌন্দবধোর হছে, 
দাড়াব ব্বজনি আজি, আক্ঠ ভুবামে ! 


প্রতি পেতেছে শধ্যা, কুহুক ছড়ায়ে,-- 
নিজ হচ্চে পারিজাত, মন্দারে ফুটায়ে ! 
করি কত সন্ধথর্পণ, 
করি কত প্রাণপণ, 
প্রকৃতি পেতেছে শষা, পুরুষে চেতায়ে ! 
আপনা বিলায়ে আব আপনা বিকায়ে ! 
এট সেটা আনি হায়, 
মোহন ফুল-শধ্যায় 
কেন চাস, পাগলিনি, রাখিতে ছড়ায় ? 


বোধ !। এ গৃহস্থালী কে দিল শিখায়ে ? 
আজি এ মিনতি রাখ, 
কিছু ওতে রেখ নাক! 
রাতি হ'ল আখি মোর আসিছে জড়ায়ে_- 
ও তোর ফুলশব্যায্স পড়িব ঘুমায় ! 


আমি 


ফেলিয়। দিম্াছি বাসি মালতির মাল।-__ 
চম্পক-অন্গুলিগুলি ঘুরায়ে, ঘুরায়ে, 
গাখিছ বকুল-হার বিনাকে বিনাক্ে ! 
শেধ না হইতে মালা, ই দেখ, বালা! 
তোমার অলক-গুচ্ছ হম্বেছে উতলা ! 
মাল! গাথা হৃসলে শেষ, পাইবে সম্পদ, 
'তাই-বুবি উরসের যুষ্য কোকলদ, 

সরসে ললিনী সম হয়েছে চঞ্চলা ? 


ঘশোক-গ্চ্ছ ১১ 


আমিও কুসুম, সখি; সারাটি যামিনী, 
সঞ্চিয়াছি তব লাগি, কপ ও সৌরভ ! 
লভিতে এ পুষ্প-জগ্মে বিভব, গৌরব ; 
হ্যাঘে দেখ, কি উতলা হ;য়েছি স্বজনি ! 
চিকপিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা ;--- 
আমারেও এ সাথে গেঁথে ফেল বালা! 


বিধবার আরসী 


বিধবার আসি খানি পড়ে আছে এক পাশে /- 
কালি-ঝুল মাখিয়া শরীরে । 
মনে পেয়ে ঘোর বাথ, চুপে চুপে কহে কথা, 
মলোছুঃখে গুমরে গুমরে ৮ 
“সধবা আছিল ঘরে, এ মুখ নেহারি মোর 
কতই সে পাইত গে সখ; 
আমার এ সরসীতে, ফুটিত গো অরবিন্দ, 
তার সেই টুকটুকে মুখ । 


গিয়াছে সোহাগ জানা--বোঝ। গেছে ভালবাসা,, 
এ ধরায় কেহ কারো লম্ম; 
ছ”মাস চলিয়ে গেল, একবারে নাহি এল, 
দেহ মোর কালি-ঝুলময়। 
ভূল-__ভুল ? “সখী” নয়, সে মোর 'সতীনঃ হয়, 
সব কণা বুঝিয়্াছি আমি । 
যামিনী হয়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে স্বপন ঘোর, 
_ একদিনে ছু" সতীনে হারায়েছি স্বামী ।* 


ই শোক -গুচ্ছ 


যাড়করি ! এত হাছু শিখিলি কোথায় ? 


১ 
ধাতৃকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায়? 
বি্বলামোহিনী বেশে, কথা কস হেসে হেসে, 
অছরির দোকানের পট খুলে যায়! 
কোহিক্করে, কোহিছ্ছরে, আলো যে উৎপি পড়ে ! 
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে, হীরা মুকাক্ ! 
যেখানে ঈ্াড়াস তুই, জাতি; বেল, মী, ঘুই 
ফুটে ওঠে; পারিজ্জাত শাখায় শাখায় ; 
সহস। মালঞ্চ রাজ্জে গৃহ-আঙ্গিনায় ! 
শাখী নাচে, পাধ্ধী নাচে, কুহু-শব্ প্রতি গাছে, 
সার] গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায় ! 
হেরি ও মোহন ভেল্‌, 
ভূলে গেছি বুদ্ধি থেল্‌, 
মলিন তারার ভাতি ঠাদনি-নিশায় 3--- 
যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায়? 


৮ 


মনে লাই ? সেই নিশি, 
অন্ধকার দশ দিশি, 
জলদে চপল] চাহে বিকট বিভায়, 
লোহাগে বাছুর ভোরে, বাধিলি আমায় ! 
হখখ-খিক্প হ'ল প্রাণ; 
ক্ষণে যোর হ'ল জান 
আমি যেন ডুবে আছি জাগ্রত-নিজ্রা, 
বাসন্তী যামিনী-কোলে, ফুল্প জোছনায়! 
জানরদ্ধ, হ'ল রোধ 
পরক্ষণে হ'ল বোধ, 
চম্পকে, কমলদ্দলে শিরীশ-শব্যায় 
'পাছি আমিও হাসি মোক অধরেতে ভায় ! 


অশোক-গুচ্ছ 


পাতিজে যাছর কল, 

এইরূপ প্রতি পল 
কাটাইলি; তুই যবে আইলি হেখায়, 
সেই দিন যামিনীর হয়েছে বিদ্বান! 

নিশাস্ব কোকিল গাক্স, 

কমল মুচকি চায়, 
যামিনীতে কোলাকুলি উধায় উষায় ! 
যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোখায়? 


০. 


যাছুকরি, তুই এলি-- 
অমনি দিলাম ফেলি 
টীক1 ভাষা ;--তোর এ চক্ষু দীপিকার 
বিদ্ভাপতি মেঘদু'ত সব বুঝা যায় ! 
শব্দ হয় অর্থবান, 
ভাব হয় মৃত্তিমান্‌, 
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায় ! 
যাছকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায়? 
৪ 


শোকমুখে নিজ ঘরে, 
শোক গেছে চির তরে ; 
পলাতক রোগ-দৈতা ফিরিয়া না চায়; 
প্রতি কক্ষে আশা-পনী ; 
হীরার অন্ধুরী পরি, 
অন্ধকারে, হাসি মুখে, প্রদীপ দেখায় ! 
যাহুকরি, এত ধাছু শিখিলি কোথায় ? 


€ 


আমার অলিন্‌ নেতে, 
আমার শীতল গাজে, 
কি অনল জেলে দিলি !স্-নিশায়-দিবায, 


5৬ 


শি ঘাশোক-গুল্ছ 


সে পুত অগ্নির সেকে, 
পাপ-চিস্কা, একে একে, 
গ্কান পজন্ সম ধগ্ধ হয়ে যায় $-- 
যাছকবি, এত ষাছ্‌ শিখিলি কোথায় ? 
খ্গ্ 
ও যাছু-পকশে ভোর 
জড়িত সন। মোর 
বীপার বঙ্কার-ধ্বনি দিগন্তে বিলায় । 
হের দেখ সারি সারি, 
জগতের নর-নারী, 
বাক, হসিত নেজ্রে, মোর পানে চাক । 
যাছকত্ি, এত যাছু শিখিলি কোথায় ? 


তারপর 


স্বামী গেল মনি! 
--তার পর? 

ভার পর, কেদে কেদে, ডাগর ডাগর আখি 

লালে লাল করিল সন্দরী 

--তার পর ? 

ভার পর, বুক বেধে, চাহিল বাধিতে ঘর ।--- 

চাহিল ভুলিম্বা যেতে বিরহ ছুঃসহ ; 

-_তার পর ? 


তার পর, অভি কষ্টে করিল অনেক চেষ্টা 
ছুক্ধর সংসার-বাত্রা করিতে নির্বাহ ! 
তার পর * 
ভার পর, এক, হেখ। স্বামী বিনে ঘর কতা 
লাগিল লন! ভাল ! 
স্পা পর ? 


আঅশোক-গুচ্ছ ১৫ 


তার পর, একদিন, “হা! নাথ যো নাখ” করি 
'অনাখিনী জীবন তাছিল ! 
-তার পর? 


তার পর, ধীরে ধীরে, স্বর্গ হ'তে পুষ্প-রথ 
মর্ভে এল নামি । 
তার পর, ভাগ্যবতী, বৈকু-আবাসে গিয়া, 
পাইল প্রাণের প্রাণ জীবনের স্বামী ! 


কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর ! 
সেই আঙ্গুলের দাগ কৌটা মাঝে লেগে থাক্‌, 
অধবে লাগিয়ে খাক্‌ চুম্বন-মধুর ; 
কেন আহা! নিভে চা কোটার সিন্দুর ? 


বঙে-রডে খেষাঘে যি, রাগে-রাগে মেশামিশি, 
থাক্‌ থাক্‌ নিওনা ও কৌটার সিন্দুর ! 
ও বাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় ছুঃখ পাবে ! 


মিপন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর ! 
কেন আহ! নিতে চাও কৌটার সিন্দুর ? 


রেখে দে বতন করে 7-দেখিস তখন 
ছঃখিনীর হবে যবে অস্তিম-শয়ন । 
অবাক হইয়ে যাবি, মনে কত ভয় পাবি, 
সিন্দুরের কৌটা খোলে আপনা আপনি ! 
তাগ্থুলের বাটা খোলে আপনা আপনি ! 


অধরে তাশ্থুল-রাগ, ললাটে সিন্দুর-দাগ, 
চলে যাবে উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়ে রাগিণী, 
তুহাদেরি মাঝ দিয়! বিধব! ভাঙিনী ! 


আশোক-্ঞন্ছ 


তোমরা সব এয়ো মিলে, কৌটা খুলে গিস্‌ ছেলে ; 
ললাটে সিন্দুর ফোটা ছিস ভরপুর ; 
আহা এবে থাক্‌ পড়ে কৌটার সিন্দুর | 


মলিন হাসি 


বিশ্বের বঞ্ধাট রেশ ষগ্রণার একশেষ, 
উপমায় হারে তোর কাছে । 
হায় রে মলিন হাসি, তোর চক্ষে অশ্ররাশি 
যত আছে, জগতে কি আছে? 
আছে কিরে কুঙ গেছে, নিদাঘে লতার দেহে 
কীট-দষ্ট পুষ্পের বনে ? 
আছে কি তমাল-শিরে, উদাসী কালিন্দী-তীরে, 
অন্তগামী মুমূর্ধ কিরণে ? 
প্রাঙ্গণের প্রাস্ত দেশে, আছে কি রে নিশিশেষে 
পাওু-চজ্্র-চজ্জিকা-বরণে ? 
হায় রে মলিন হাসি, এত কেন অশ্ররাশি ৮ 
ভোর ওই কাঙ্গাল নয়নে ? 


হায় রে মলিন হাসি, ওই তোর অশ্র-রাশি, 
কবির কি ভাব-ভরা কথা ? 
নয় নয় ! সবি ফাকি, সকলি রহিল বাকি! 
মন্মে গাথা মরমের বাথা। 
এক দিকে রৌত্র-হানি, অন্য দিকে অশ্ররাশি 
ইন্ধন কি শোভা বিকাশে ! 
হায় রে মলিন হাসি-_ তোর কিন্ত অক্ররাশি 
নেক্্রপটে শ্মশান প্রকাশে ! 
স্থখের বাপর-ঘরে সবে ছড়াছড়ি করে, 


সধবা ও কুমারী ধল ; 


অশোক-গুচ্ছ ১৭ 


ছপে চুপে ধীরে আসি, তুইরে মলিন হাসি, 
আধা হাসি,- আধা বশ্রজল $-- 
বিধবার পাতুমুখে, তিলমাত্র হলি সুখে 
আবার করিল পলায়ন ; 
হায় রে সেহাসি নয়, হাসির মে অভিনম্ব ! 
সিক্ত করে কবির নয়ন ! 


উচ্চ হাসি 


কুহ্গম কোমল আর জ্যোংলা-সৃশীতল, 
অতি শ্িষ্ধ, স্বকুমার, তব মহ হাসি, 

কি স্থন্দর !- আমি কিন্তু বড ভালবালি 
উচ্চ হাসি, উদ্বেলিত সঙ্গীত তরল! 
মুত্তিমতী রাগিণীর ভুজ-মেখলায়, 

বাজি ঘেন উঠিমাছে কঙ্কপণ-কিন্ধিণী। 
হৃদয়ের কুঞ্ছে, কুঞ্জ, বাসম্থী উধায়, 
জাগি যেন উঠিয়াছে পুর-শিঞ্গিনী 1 
বিশ্বকম্মা গড়িয়াছে কনক-ম্বণালে, 
তোমার হদয়-মাঝে প্রেমের পিয়ালা ? 
উর্বশী রঙ্গিণী সম নাচে তালে তালে, 
মোহিনী মদির1 কিবা, পিয়ালায় ঢাল। ! 
অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা বাশি রাশি! 
স্থরার বুদ্ধ,দ বুঝি ওই উচ্চ হাসি? 


নীরব বিদায় 


নীরব বিদায় ও ষে। নীরব বিদায় আহা, 
নীরব বিদায় ! 


৮৮ 
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শবে বুঝাইতে যাই, 'র্থের পাই না খাই 
এ জগতে হায় হায় নীরব বিদায় 
ভাষায় কি বুঝান গে। বায়? 
মুখে কথ! নাহি ফোটে, ভাবশুলি কেপে ওঠে, 
চঞ্চল লরদী-ছলে শশি-বিস্ব প্রায়, 
হায় ও যে লীরব বিদায়! 


বুখায় বুখায় চেষ্টা, নীরব বিদায় 
তুলিকায় ধর! কু যায়? 
ঘ্াসী আসি লয়ে হায়, সম্ভানে তুলিছে হায়! 


মা তাহার বার বার ফিরে ঘুরে চাক্স 7-- 
দৃষ্টি যেন পিছ পিছু ধায়! 
অঙ্গ-ত্্রি অবিচল নেজ্ে নাই অশ্রজল, 
বর্ণ নাহি যূরতি-রেখায় ! 
হাথ ও নীরব বিদায়! 


বুখ। চেষ্টা! এ জগতে নীরব বিদায়, 
পুষ্পদ্র& সৌরভের প্রায়, 
জননীর দৃষ্টি হয়ে বালকেরে সঙ্গে লয়ে 
সম্ভানের পাঠ-গৃহে ধায়! 
“ভাসান্‌্”-_ গঙ্গার ধারে রথ-যাজ। হেরিবারে, 
নয়নমণিরে মাতা সাজায়ে পাঠায় । 
নিঙ্গে কিন্ত মেহময়ী, বাতাম্ধনে বসি ওই 
এক-মনে কি বসন্ত ধেয়ায়! 
চক্ষে অশ্রজল নাই, কাম্া নাই, ছায়া নাই, 
ভাষায় ও বোঝান কি যায়? 
হায় ও যে নীরব বিদায়! 


তুমি কি ভেবেছ মনে, বিবাহ যাষিনী 


হলে পন্ে ভোর, 
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কৃল্তারে বিদায় দিতে, কল্সার জননী 
ফেলে শুধু নয়লের লোর ? 
না পে! না, বরের মাতা 'তারো চিত্তে গপ্ত-বাথা, 
হয়ে থাকে, পুজ ঘবে ছুগিনের তরে, 
যায় দূরে বধূ আনিবারে ! 


রসের আভাস নাই, ছন্দের বিকাশ নাই, 
গান গেয়ে গাওয়া কি গে। ধায়? 
হায় ও ষে নীরব বিদায়! 


ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! এ জগতে নীরব বিদায়, 
স্বকম্পর্শে ছোয়া কু যায়? 
আশঙ্কায় চক্ষু বুজি, ছুটি অন্ন মুখে গু'জি, 
ওই যুবা কার্যালয়ে ধায়! 
প্রাণের যুষার তরে তান্ুল লইয়া! করে, 
তরুণী যে দিতেছে বিদায়, 
মন্যে গাথা নীরব ভাষায় 
জলে শশি-ছায়! প্রায়, বিদীয্ম কি উপলায়, 
তরুণীর লয়ন কোণায়? 
ও বিদায় কায়াহীন ! ও বিদায় ছায়াহীন ! 
বোঝা যায়, হিয্বায় হিয্বায় ! 
আকুলি ব্যাকুলি নাই, অধরে কাপুনি নাই, 


ভাষায় ও বোঝান কি যায়? 
হায় ও ষেলীরব বিদায়! 


হেয়ে দেখ, একমাত্র সম্ভান-রতন, 
দুর দেশে যায়; 
অল্প, অন্ন, অগ্র, চাই; বিন! বাক্যে যায় তাই। 
সরে ঘরে এ কাহিনী ছুঃখী বাঙ্ষালায় ! 
পিতামাত! দেয় তারে নীরব বিদায় ! 
ফেলে না চক্ষের জল, পাছে হয় অমঙ্গল, 
নীল অভ্র মধ হয় ঘন জোছনায়! 


১৯ 


অশোক-গুচ্ছ 


পল্টু গেল 'অন্যাচলে, যামিনী শিশিক-ছলে, 
কাদিতে না পায়! 
অধরে কালিমা নাউ, নয়লে ভাবনা নাই; 


ভাষায় ও বোঝান কি যায়? 
হায় ও ঘে লীয়ব বিদায় ! 


লক্কৌর আত 


চাহি না “আনার'-ঘেন অভিমানে ক্রুর, 
'পারক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজ-স্ুন্দরীর ! 

চাহি নাক €সউ*-ষেন বিরহ-বিধুর 
জানকশীর চির-পাণ্ড বদন-রুচির 

একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙ্গুর, 
সলজ্জ চুম্বন যেন নব-বধুটির 

চাহি না গলার স্বাদ । কঠিনে মধুর 
প্রগাঢচ আঙগাপ যেন প্রৌঢ-দস্পতির ! 
দাও মোরে সে জাতি স্ুবুহৎ আভা, 
থাকিত ষ! নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া ও 
চঞ্চল! বেগম কোন হয়ে উল্লালিতা। 
ভাঙ্গিত ; ০ স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়। ! 
আহে? কি বিচিত্র ম্বতা! আনন্দে গুমরি, 
যেতে মরি রূসিকার রদনা উপরি! 


গণিকা 


“চল দেবি, স্বর্গে চল',_-কহেলা নারদ, 
হবির মধুর নাম বীপায় ঝঙ্কারি 
মহবির রাতুল সে পদ্-কোকনদ 
নেহারি, গণিক। কছে লম্বন বিস্ফারি।_ 


আশোক-গুচ্ছ 


“চারিখারে বমদূত ; ওই সারি সারি 
অপ্রিকুণ্ড; আমার সহিত্ত এ ছলন! 

কেন দেব? অর্ডে আমি ছিচ্ক বারাঙ্গনা ; 
এ মৌরবে মোর লম লাহি পাপাচারী 1 
কহে খুবি “মনে নাউ ? সেই বক্ষকমি । 
প্রৌপদী-বস্ব-হরণ-অভিনয়-স্থলে, 

“কোখায় হরি” বলে ডেকেছিলে তুমি, 
ভালি গেল রঙ্গভৃমি নয়নের জলে ! 

চল, চল, পুস্পরথে আন্রোহি পুলকফে,.-_ 
হরি নাম ব্যর্থ নয় গণিকারো মুখে), 


যাব না, যাব না! 


তুমি ত চলিম্া গেলে, দাসীরে একেলা ফেলে 
তাতে খেদ নাতিক আমার । 

শুধু এই খেদ নাথ, মৃত্য বসি শিয়রেতে, 
অভাঙগীরে ভাকে বার বার । 


যাব না, যাব না 

এখন লময় মোর, হয় নাই হে মরণ, 
সাধ মোর আছে বাচিবার। 

ফুরাম্ম নি সব আশা, এক ছাদ রোদ আছে, 


কত মাল! আছে গাখিবার । 


যাব না, ঘাব না 

পাছে অভাগীর প্রাণে, যাতনা কি কষ্ট হয় 
হায় সেই খবিব্রতধারী, 

রোগে জর জর, তবু মৃখ টিপি হাসিতেন, 


লুকাতেন নয়নের বারি! 


চু 


খশোক-ওুচ্ছ 
বাব না, যাব নাশ 
সে যে এত করে শেল, সে যে এত সয়ে গেল, 
আধা তার সহিলাম কই ? 
ছই চারি একাদশী করি বহে কশ্রবারি, 
আমাতে আমি গো ঘেন নেই! 
যাব লা, যাব লাস 
সারাদিন তুমি নাখ, মাথে করি ঝঞ্ধাবাত, 


শেলসম নিষ্ঠর বচন, 
কর্ক্ষেক্জরেমোর তরে, বিসঙ্জনে ক্সীণ তঙ্ছ, 
আমারি কি পাধের জীবন ! 


ধাব না, যাব না 

হাত তুলে হেসে হেসে, অমন- অমন করে, 
হে মরণ, ডেক না, ডেক লা 

আমারে পরাতে বাস, সাজাতে সুন্দরী সাজ, 


সে সহিত কতই লাঞ্ছনা! 


ঘাব না, যাব না 
পিরানে বোতাম নাই । পাছুকণটি অর্ছিক্স 1 
যোর হস্তে পরাতি বলসু 


বুকে ধরিত না হৃখ ! আমারি কি যত দুখ, 
ঠোট পরি দিন ছুই ছয়। 

যাব নাঃ যাব নাঁ_ 

বুথ! এই জারি জুরি! সারীর ছলনা-বাক্য, 
বুষে ওই হাঁসিছে মরণ ! 

যাই! যাই! হাত ধরে বুকেতে টানিম্তা লও, 
কোথা তুমি অমূল্য রতন ? 

একি নাথ আজে! তব থরে মলিন হাসি, 


হফিসকালি স্বর্ণ তোমার ! 


অআশোক-গুচ্ছ 


এত নাথ খাটিয়াছ, শরীর ভাঙ্গিয়া গেছে 
শক্তি নাই কাছে আসিবার ! 

হল নাথ, বল বল, কোথায় বেধেছ ঘর ? 
খাটিতে হবে না তোমা আর ! 

কোলে তুলি, বুকে ধরি, প্রাপনাখ, প্রাপধন, 

মুছাইব নয়ন-আসার ; 
ফ্টাইব হাসিরাশি, অধরে তোমার, 
-সসর্বন্ধ আমার ! 


গান-শোন! 


গেয়ে যাও, থেমনাক ; শেয়ে যাও গাশ, 
সাজে লা তোমারে সখি মিছ। অভিমান ! 


পিয়ে ও সঙ্গীত-মধু, আমার মানসী-বধূ, 
আহলাদে উন্মুখ আজি, উদ্ধ করি কাণ! 
বধিরত1 সারিয়াছ্ছে, আত্ম! মোর বুঝিয়াছে, 


রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, একি উপাদান ! 
পুষ্প, জোব্লা, প্রেম, গান, এক সেতারের তান! 
গেয়ে যাও, খেমনাক 5 গেযে যাও গান; 
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান ! 


ওঠে পড়ে গীত ধারা, তরল রঙ্গত পারা !-_ 
পুস্পবনে একি রঙ্গ '-_-নিঝরের প্রাণ, 
করে সখি ছুটাছুটি আহলাদে অজ্ঞান 


নামিছে পড়িছে ওই, উঠিছে, নামিছে শুই, 
অতীতের মগ্রস্বতি বাহিয়া সটান ! 
নয়নে জিদ ব-নেশা, পুলক-বিহ্ধল-বেশ।! 


গেয়ে যাও, থেম্নাক, গেয়ে যাও গান; 
সাঙ্ে না তোমারে সখি মিছে অভিমান ! 


২৩ 


৪ 


[সেদিন শ্বশুর বাড়ী গিয়াছি। বাঙাদিদির সহিত গল্প করিতেছি : এমন 
লময়ে,। নিমন্ত্রণ খাইয়া! বাড়ীর তিন বধূ ও বাড়ীর কন্তা (আমার গৃহলক্ষ্ী ) 
ঝমর্‌ বামবু ঝমাৎ শবে প্রত্যাগত হইলেন । 
“নাতজামাই, বুঝিব তৃমি কেমন কবি। মলের শবে ঠাওরাও দেখি, কোন্টি 
কে।' তোমরা শুনিয়া সখী হইবে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। ] 


উঠিছে পণ্ড়ছে কিরে, 


অশোক-গুক্ছ 


আজি গে হয়েছে ধন্তা, সঙ্গীতের অরপূর্ণ। ! 
পুষ্পবাস, পুতপ্রেষ, সুরলীর তান, 
আকাতয়ে, মুককরে, করিছে প্রদান ! 


ঘত তব প্রাণ মাঝে, হাসি অশ্র লেগে আছে, 
উছলি উছলি আজি, আনিছে ও গান! 
সখ মুছ কেদে উঠে, ছুঃখ মু হেসে উঠে__ 


গেয়ে যাও, খেমনাক 7; গেয়ে যাও গান ; 
সাজে নাকোমারে সখি মিছে অভিমান! 


কষে কোন্‌ সেফালীর, সৌরভে হয়ে অস্থির, 
দৌঠে-দোহা করেছি প্রেমহধাদান । 
কবে কোন্‌ যামিনীতে বসি বাতায়ন-পথে 
করেছিলে তুমি সখি অভিমান-ভাণ 
কোন্‌ সে মাধবী-রাতে, ফুল-শয্যা ফুল-পাতে, 
একটি চুঙ্ধনে হল নিশি অবসান; 
নয়নে ভিদিব নেশা, পুল ক-বিহ্বল-বেশা, 


বলে যাও সে কাহিনী ; গেয়ে যাও গান; 
সাজে না ভোমারে সথি মিছ! অভিমান! 


ডায়মনকাটা-মল 


টি 
বমবু বমাৎ বম্‌, ঝমবু বমাৎ বম্‌, বাজে ওই মল। 
নামিছে উঠিছে কিরে, 
রূপ হশ্দো সঞ্চারিণী বাগিনী তরল? 


রাঙাদিদির আদেশ হইল, 


অশোক-গুচ্ছ 


অমর কি গুঞ্করিছে, কোকিল কি বস্কারিছে, 
নিশুতির শান্তগুছে খুলিক্বে অর্গল ? 
স্থন্দরধীর উচ্চ-হাসি পেয়ে প্রাণ অবিনাশ, 
অবিরল ছুটে কিরে আনন্দে চঞ্চল ? 
ঝামর্‌ ঝমাৎ বাম ঝমর্‌ ঝমাৎ ঝম্‌, 
কেন আজি প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল ? 


মল বলে,__'আমি যার “বধূ” সে গো নহে আর, 
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল। 
বড় বধূ ওই আসে, শিশুর] পলায় ত্রালে ; 
চঞ্চলচরণ দাসী সহস1 নিশ্চল ! 
ভ্রমর কি গুঞরিছে ? কোকিল কি ব্ঙ্ারিছে? 
মুখর বিরহ বলে, “চল্‌ চল্‌ চল্‌*_- 
ঝমর্‌ ঝমা ঝম্‌. ঝমরু ঝমাৎ ঝম্‌, বাজে ওই মল! 


চ 


ঝমর্‌ বমরু ঝম্‌, ঝামর্‌ ঝমব্‌ ঝম্‌ বাজ্জে ওই মল ! 


হল নারে ঘুরাইতে, প্রেমণচাবি ছাতে ছু'তে, 
ন! ছুইতে, বাজে কেন সোহাগের কল? 
বিল্লি সাথে নিশি বায় ঝাপ তালে গীত গায়; 
নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল 
রাঁজহংস কি কহিল, প্রাণ-কর্ণে কি গাহিল, 
লজ্জা! গেল ;--দময়ন্তী তলত টল্ল্‌। 
ঝামরু বামর্‌ ঝম্‌, ঝমর্‌ ঝমবু বম্‌, 


তেমতি বধূর পায়ে বাজে ওই মল! 


মল বলে,_-“মামি বার “বধূ” সে গো নহে আর, 
ভগ্নীভাবে ভয় লজ্! ডুবেছে সকল 1” 
খোকার বিন্ুক কই ?, মেজ বউ বলে ওই, 
অধরে গরল তার, নয়নে অনল ! 


১৬ 


৮১০০ 


'শোক-গুচ্ছ 
কুছ-ফুছ কুহুরিত, অলিপুষ-মুখরিত, 
বধূর ধৌবন-কুঞ্জ মত্তি কি শ্তামল ! 
যাষর্‌ বমরু ঝম্‌, বামর্‌ ঝমব্‌ ঝম্। বাজে ওই মল! 


বুষু বুমু কুষ্‌ কুমূ কুমূর বুমুর বুসু, বাছে ওই মল 
পল্মদলে পরবেশি, হারাইয়া দশ দবিশি, 


জমরা গুগরে কি রেহইয়ে পাগল? 
অতন্গ কি যুদ্ধ ভাষে, লুকায় উমার বাসে? 
পানে ভাঙ্গে তপ, জলে হর-কোপানল ! 
কেন, কেন আ্িরমান্‌, হেমন্ছে পাখীর প্রাণ? 
বলস্থের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল ? 


ঝুমু বুমূ ঝুমু ঝুমু ঝুমূর বুমুর ঝুমু বাজে ওই মল। 


মল বলে, আমি ঘার, চির লজ্জা সখী তার 
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ হলাহল! 
চুঙ্দিয্নে চরণ তার, জাগাই গোবারবার; 
বধূর কেমন পণ, সকলি বিফল 1" 
ঘোমটা টানি মাথায়, সেঙ্জো বউ চলে যায়; 
পদ্ম-দলে বন্ধ অলি হয়েছে বিকল! 
কুমু ঝুমু কুমু ঝুমু, ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু বাজে ওই মল! 


রুশু রুণু বুম্‌ ঝুম্‌, বুম্‌ রুপু রুধু ঝুম. বাজে ওই মল ! 


জল পড়ে ঝর ঝর, শীতে তু থর থর, 
ভাঙ্ষা-গল! কোকিলার সঙ্গীত তরল ! 

গুনে শ্কাম নাহি এল, কম্বণ খসিয়া গেল, 
ছল্‌ ছল্‌ আখি বাধ! চাহে ধরাতল ! 

যিলন লঙ্ষার বুকে, মুখ গুজে অধোমুখে, 


কহে ধীরে, 'হেতা হতে চল্‌ সখী চল! 


অশোক-গুচ্ছ 


প্রগল্ভ। হাসিতে চায়, খরুজন ।-_-একি জায়! 
চঞ্চল মুখর ওষ্ঠে বাাপিল অঞ্চল ! 

রুধু রুশখু বুম কুম্‌ ঝুম রুপু রুণু ঝুষ্‌, 

মল বলে, 'বল, ওরে, সরে যেতে বল্‌ 1” 

কবি বলে, “আসে ওই, আমার আনন্দমনরী, 
সরমে শিখিল তনু, ভরমে বিকল; 

ফামিনীতে দেখা হলে স্বধাব সোহাগ-ছলে, 
তরল-জ্যোতাজলে ধুয়ে ধরা তল, 

শারদীয়া শর্বধ রী, সখি তোর গলা ধরি, 


এমনি কি গান গায় ? বল্‌ সথি বল্‌? 
রুণু রুণু ঝুম্‌ ঝুম্‌, ঝুম্‌ কুণু রুণু ঝুম্‌ ওই বাজে মল ! 


অশোৌক-তরঃ 


হে অশোক, কোন্‌ রাঙ্গা চরণ চশ্বনে 
মন্মে মন্দ শিহরিয়া হলি লালে-লাল ? 
কোন্‌ দোল-পুর্পিমায় নব-বৃন্দাবনে 
সহ মাধিলি ফাগ প্রকতি-ছুলাল ? 
কোন্‌ চির-সপবার ব্রত উদঘাপনে 
পাইলি বাসস্তী শাড়ি সিন্দুর-বরণ ? 
কোন্‌ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে 

এক রাশি ত্রীড়া হাসি করিলি চয়ন ? 
বুখধা চেষ্টা- হায়! এই অবনী মাঝারে 
কেহ নহে জাতিম্মর-_-তরু-জীব প্রাণী ! 
পরাণে লাগিয়া ধাধা আলোক-আধারে, 
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী ! 
শৈশবের আবছায়ে শিশুর “দেয়ালা' ; 
তেন্তি, অশোক, তোর লালে লাল খেলা ! 


খন 


৮৬০ 


আশোক-গুস্ছ 
ন[রী-সঙ্গল 


জানি আমি নারি, তুমি কবি-বিধাতার 
শ্রেষ্ঠ কাবা ; স্থকোমল কান্থ পদাবলী; 
ছন্দোবদ্ধে, অঙ্প্রাসে মরি কি বঙ্কার ! 
শ্কামের মুরপী সম শব্দের কাকলী । 
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা, 
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা ! ) 
হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুন্ধ চেতনা-- 
নাচিছে উর্বাহী যেন বাসম্ী-নিচোলা । 
কিন্তু যবে হেরি সখি, ছন্দ-ভঙ্গিমায় 
অর্থে মধুরতর চিকণ রঙ্গিমা 

ভাবের সে সমাবেশ! (রস উতলায় 
পদে পদে-চারুতার পু গরিম1) ) -- 
লু্ধ হয় বুদ্ধি যোর সরে নাগোবাণী। 
কবির এ গুপপণ! কেমনে বাখানি ? 


স্ুকেশিনি, স্বহাসিনি, চম্পকবরণনি, 

হে স্বন্দরি, তুমি যবে পোহাতে শর্ববরী, 
পতি-পাশে ( কুক্ছে যথা ত্রজের রমণী! ) 
যাও অগ্ধযামিনীতে -আনন্দ-লহরী 
জাগাযে প্রমোদ-কক্ষে! বধৃ-বিলাসিনী 
অভ্ডিসারিকার বেশে! স্ুপুর গুঞ্করি 
নাচে মরি; নাচে মরি কঙ্কণ-কিক্ষিণী 
গুঞ্রি ; প্রমোদ-কুজে তুমি মধুকরী 1- 
কি উত্সব! হাসে দীপ । হাদেনেত্রতারা 
হাসে অপকের পুষ্প । ঝলকে ঝলকে 
হাসে তব রক্ত চেলী ; হবে হয় সারা 
সার! গৃহ, পৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে ! 
ক্ূপে ভোর পতি তব, তোমার স্থযমা 


পান করে শত নেজে। অয়ি যনোরমা ! 


অশোক-গুচ্ছ ই৯ 


লিশান্তে করিয়া শান, পরি আভ্র শাটী, 
এলাইয়া তরঞ্জিল আর কেশরাশি, 

শ্বশ্ুর পুজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি, 
সাজাও পুস্পের মালা, চন্দনের বাচী 
অঞ্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটী ! 
বধূর স্থদুখ হেরি, শ্বশ্রুর আ মরি 

নেত্রে বহে আনন্দের বারি 1-_ত্যজি শাটি, 
পরি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরি, 
কোথা যাও ? বিশ্বাধরে আনন্দ না ধরে। 
পশিয়া রন্ধন-গৃহে, তশুল বাঞ্জন 

কুন্বাছ ' রাধিয়া যনে, পরিবেশন 
করিহ দেবর-বর্গে কতই আদরে! 
শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা _ 

তুমি শুধু অর্থমম়ী, ভাবমমী গীতা । 


তাই সখি বঙ্গ কবি, রূপে গুণে ভোর, 
রসরঙ্গে, মধুমাসে, রচে 'মাপদবিক1-- 

চিকণ গাথনি! তার কল্পনার ডোর ! 
পরায় তোমার গলে মোহন মালিকা' 

তাই সথি বঙ্গ-কবি ( বিদ্যুতের খেল? 

মেঘে মেঘে ! ব্হ তুলি নাচিছে শিখিনী 1) 
হদি-কদন্বের-শাখে দোলাইয়া 'দোল।” 
ডাকে তোমা দোলাইতে তোমারে রঙ্গিণি ! 
তাই সখি, বঙ্গ-কবি, "চিত্রার” উদ্যানে 
বনিয্না ( “অকুল শাস্তি, বিপুল বিরতি ; 
নাহি কাল, দেশ !' ) চাহি, তব মুখ-পানে। 
“অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি 1, 
“অস্তর-মাঝারে তার এক? একাকিনী' 

তুমি জ্যোতক্স1-চারিধারে আধার যামিনী ! 


অশোক-গুচ্ছ 


তুমি মোর স্পর্শমশি! তোমার দুহাতে 
পিতলের বালা যদি পরাই সোহাগে, 
দরিদ্র কম্কণ-ছুটি, জোৎলা-সম্পাতে, 
ঝাকমকে ঝলমলে কনকের রাগে ! 

গৃহের আরসী, ছবি ( তাহাদের সাথে 

কি সম্বন্ধ পাতায়েছ ?) পড়ি এক ভাগে, 
তোমার বিরহে ভার! থাকে গে! বিরাগে ! 
মেঘের দুংশ্বপ্র হেরে কি দিব নিশাতে ! 
তুমি যবে হাশ্বমুখে তাদের সকাশে 

যাও সখি, ভোমার ও মোহন পরশে, 
তাদের মলিন তনু কি ছ্যতি বিকাশে, 
করিয়া অবগাহন সোণার সরসে । 
আমায়ো। ছিল গো সখি. ঘলিন নয়ন, 
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোপার কিরণ 


সভা করি বল সখি, কোন্‌ অলকায়, 

কোন্‌ ঘক্ষ-মোহিশীর প্রমোদ-উদ্যানে, 
শোভিতে মন্দার-বেশে ? বেন্টয়া তোমায়, 
নীলকান্ত-আলবালে, কনক-বিতানে, 
পালিত যক্ষ-মোহিনী ! প্রবাল-শাখা় 
ফুটিত মুকুতা-ফুল !-চাহি তব পানে, 

হর্য দীপ্ডি উছলিত মোহিলী-বয়ানে, 

লাল লীল পীত রক্ত আভার ছটাম্ব। 

ছিলে কি গে! কলপলতা, ইন্দ্রের উদ্যানে, 
আলিঙগিয়া পারিজাতে 1 হত আন্দোলিত 
লীলা-রঙ্গে শাখা-বাহু! চাহি তবপানে, 
উর্বধী মেনক? রমা নর্তন শিখিত । 

আকুলি সে দেবডূমি, স্র্গের শেফালী ! 
ফ্ুটিয়া, ঝরিয়া পুনঃ, ফুটিতে কি আলি? 


অশোক-গুস্ছ ১ 


তান্সপরে বুধি কোনো! ছর্বাসার শাপে, 
নারী হস্ছে অনমিলে আঅবনী-যাবার ? 
তব পুশাফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার 
স্ব্ণবর্ণ, শ্ীঅঙ্গের চাকু ইন্দ্রচাপে ! 

তবু সখি, তোমার ও বদনমণ্ডলে 
উছলে স্বর্গের সেই ভ্রম্ত সৌরভ ! 

কি বলিব? তোমার ও বসন-অঞ্চলে 
বাধিয়া এনেছ, সখি, ম্বর্পের বিভব ! 
কি বলিব? হেরি কেহ অকুদ্তিত দান, 
হানি কহে ২ “হের দেখ দরেদের ঠা?” 
হায় সে অদৃঝদশর জানে ন1 সন্ধান, 
তুমি মোরে বত্বময়ি !- করেছ সম্রাট ! 
দেবত। প্রসন্ন_-আমি প্রিয় দেবতার! 
কে পাম্ম মত্িতে বল হেন উপহার ? 


তাই সবি, তোমার ও কপ-কক্ষে বসি, 
থাকি আমি দিবানিশি । লোকে বলে £ “এএকি' 
নিজ্জরনে কেমনে থাকে 1'-- হে কবি-প্রেয়সি, 
বুধাব এদের, এরা বুঝবে তবে কি ?. 
তোমার সকাশে বাস সেকি গো নির্জন ? 
লহশ্র সমিতি সে যে, সভার আহ্বান, 
সহশ্ের সাথে সে যে শত আলাপন, 

সহল্বের সাথে মে যে আদান প্রদান! 

তুমি এক কথা কও? ছু চক্ষু চ্চল 

কথা কম; কথা কয় গ্রগল্ভ অঞ্চল; 
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কারে উত্তরিব ? হই বিন্ময়-বিহবল ! 

কি উৎসব! করূপরাজ্জো এ কি স্থমঙ্গল ! 
একি তব অঙ্গে অঙ্গে হধ কোলাহল! 


অশোক-গুচ্ছ 


প্রেমের অব্যবপাক্ী কি জানে উহ্থারা ! 
িজ্ছজনে,। একেলা বসি, আমি গে। কেমনে 
বিশ্বের সংবাদ রাখি লখের দর্পণে 1 
এই ভাবি, হয তারা বিস্ময়েতে সারা ! 
তোমার সকাশে বান সেকি গো নির্জন ? 
সহশ্র নগর সে যে সহ নগরী, 

সহশ্র কাস্তার সে যে, নদী, গিরি, দরী, 
সহশ্র মোহন দৃশ্, নযন-রঞ্জন ! 

বসি তব ব্ূপ-কক্ষে, বিশ্বের আকাশ 

হেরি সর্খা; শীমাশৃন্ত লে নীল-বিতানে 
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ-__ 
দেববুন্দ, দেববধৃ, আলোক-বিমালে ! 

কি আর দর্শনে তব অপর্শন রয় ? 
জ্ীব-রাজা, তরু-রাজা, নরনারীময় 


বিশ্বয়-বিস্ফার-নেজ্রে জাতি বন্ধু বলে £ 

'বধৃূর অঞ্চলে বাধা থাকে অহরহ __ 

তার এত সহোদর-সহোদরাছেহ ? 

তার এত মাতৃ ভক্তি? বুঝি ভূমগ্লে 

নাহি হেন বন্ধু-প্রীতিং দেখেছে কি কেহ 
কুটুম্ব-আদর এত ?--ওরূপ-অনলে 

( হোমানলে ! ) পুড়ায়েছি আমিত্বের' দেহ ' 
অজ এরা, তাই এরা এত কথা বলে! 

স্বজজনি লো! তোমার ও প্রেষ-মন্দাকিলী !__ 
তাহারি প্রয়াগ-তর্থে, ভ্িবেণী-সঙ্গমে, 
পুণ্য-কুভ্ভ-মেলা দিনে, সরমে ভরমে, 
অবলজ্জা ত্যজি, হইয়াছে সন্গাসিনী 
আমার এ আত্মাবধূ !-গড়েছে মন্দির 
ভিতরে ; বাহিরে মাজ উচ্চ সৌধ-শির ! 


আশোক-ুজ্ছ 


লোকে বলে £ “সবি এর অন্কুত ব্যাপায় ! 
ছু সন্ধ্যা জোটে না অর, দশা যার এই !-- 
লক্ষ্মী সরদ্বস্ীর বরপুজ যেই, 

সেও কিন্ত দেয় এরে প্রীতি-উপহার 1, 
“সেও কিন্তু করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ ; 
আদর-ক্ষীরাসথু ক্বাছু পিয়ায় ষতনে ! 

পল্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন 
ললাট মণ্তিয়! দেয় স্থমাল্য-রতনে 1, 
অদ্বিযাছুকরি! এব! জানে না তোমাক 
ষাছুমন্ত্রকবিতায়, কল্পনায় দীক্ষা-_ 
প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষা ! 
অয়ি বিশ্বরমে, তব গ্রীতি-গ্রতিভার 

কি মাহাত্মা।-দীন আমি, পথের ভিখারী , 
বন্ধু মম রাজপুজ্, রাজার ঝিয়ারি | 


লোকে বলে £ “এর হাম্ম এমনি স্থুরীতি, 
পঞ্জ লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর 

পাবে না (হাসির কথ। ! ) দুইটি বৎসর! 
€ ধৈর্যের আশঙক্ক। স্থল ! বন্ধুতাঁর ভীতি ! )-- 
তবু কিন্তু, এর প্রতি বিরাগ, অগ্রীতি, 

কু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে ! 
অদ্ভুত আলাগী ।- বুঝি যাছুমন্্র জানে ।' 
আমি হই হেসে সারা, গুনে এ ভারতী ! 
জনি জানে ন। এরা--নির্বাক্‌ নীরবে, 
তোমার আঙত চক্ষু ( মুখে নাহি বাণী!) 
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে ! 

মুক্ধ হয়ে, শোনে শ্রোতা -মোর অস্যর-প্রাণী 
বশখদ বন্ধুবর্শ জানে এ বারতা-- 

মুখর প্রেমের উত্স মোদে! নীরবতা ! 


আনোক-গুচ্ছ 


লোকে হাসে হেরি ঘোর বিধবার রীতি, 
আতপ-ততুল-ছুগ্চ-উন্তিদের রসে 

এ দেহ-পালন চাকচিক্য, সঙ্জা-প্রীতি 
নাহি মম! একি রঙ্গ হায় এ বযুসে। 
“পভ, পক্ষী, দাস, দাসী ভীব সমুদয় 1'_- 
তুমি মোরে শিখায়েছ, ছি ক্েহলতা । 
করুশামক়ীর প্রাণ ভ্রব হয়ে বয় 
স্জীব-ছঃখে, নারী-রূপা কে তুমি দেবতা ? 
কনকের কাজ করা, ক্বর্ণ ফুলে ভরা, 

তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ী । 
অয়ি গৃহস্থের বধূ, অযত্ব-অন্বর), 

বিশ্বের সৌন্দর্খা তুমি লইয়াছ কাড়ি 
“বাকল-বসনা শোভা-ভাপসী সরলা 1” 
তোমারি এ শিক্ষ।, অদ্ধি গৃহ-শকুষম্থল। ! 


কেহ বলে; আছে এর শিষোরোগ ব্যাধি 1 
কেহ বলে £ “এ কবিটি নিশ্চয় পাগল, 

ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছজ্ঘল !” 

এই বূপে পরস্পরে সবে বিসম্বা্ী ! 
শপথ-কাহিনী সহ যার নাহি জানে, 

ভার বলে , “এ কবিটি পিয়ে মনঃসাধে 
লোমরস ; হের ওর রক্তিম নম্মানে 

মাদক ত1 1” আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে । 
তুমি গো মদির-আখি, প্রেমের পিয়ালা 
দাও ভরি স্ধারসে ২ আমি হযে ভোর, 
পিই ভাহ হ্ধামুখি! নিভৃত নিরাল। 

তব সোহাগের কুত্রে 1 অপরাধ ঘোক 
এইমাঅ যৌর !--ও-গো নিক, দৈতাবাল! ! 
পাঁগল করেছে মোকে পাগলিনী মোর ! 


অআশোক-গুচ্ছ 


আলু খালু কেশপাশ, মাথার বসন 
চরণে লুটান্ছে পড়ে + বাক গৃহকাজে, 
ছুটিতেছ চতুদ্দিকে । জান ন। বন্ধন, 
মৃঙিমতী হ্বাধীনতা ! পাগলিনী-লাজে, 
হাশিম করিছ কাজ । যেন মেঘমাঝে 
শ্রাবণের সৌদামিনী ! বিমুক্ত হরিণী 
ষেন বনমাঝে ! তটিনী যেন রঙ্জিণী ! 
উধাও, অস্থির, তব নারী-মৃ্তি রাজে 
হেনারি' অবন্ধনের অস্তর-অন্তরে 
তবুকি বন্ধন! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা, 
তোমার এ উদ্ছঙ্খল অশোভ। ভিতরে ! 
চঞ্চলারে বাধিয়াছ অ়ি স্ুমঙ্গল।! 
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত রাজতঙ্জ-মাঝে, 
রাজা হয়ে, তোমার ৪ নারী-মৃত্তি রাজে ! 


হে মোহিনী শিক্ষা্দাত্রি। তাই এ বন্ধন 
মম অবন্ধন-মাঝে ! কল্পনা-অশ্বিনী 

ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্িলী 
দিয়া, আনিছ টানিয়া; ধন্য এ যতন? 

নয় নয উন্মাদিনী কবির প্রতিভা : 
তিমিরপুঞ্জের কু ধামিনী যেমনি 

ফুটায় চক্দ্র-কু্থমে, তুমিও তেমনি 
কবি-চিত্ত-ক্ন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভ। ! 
চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে 
ঘোরা তমস্থিনী নিশি, বহিছে ঝটিকা !-_ 
কবি চিত্ত-বেল। ভূষে সৌন্দর্য্যের শিখ! 

কে জালিল; হে নারি, মোহিনী মৃত্তি ধরে 
'শাস্টি শান্তি উচ্চারিলে £--আইল অমনি, 
সাগর সঙ্গমে মরি অথ সুরধুনী ! 


খহশোক-ুচছ 


নিরানন্দে ছিল সখি প্রেমের নগরী ; 
ছিল না উৎস 7 ঘত এশ্বর্ধয-বিতব 
ছিল গু% ; মালঞ্চের পুষ্পতরু সব 

ছিল গু; নিজ্রামগ্ত ঘতেক কছন্দরী ; 
তুমি এলে একদিন রাজরানী-প্রাক়- 
জাগিকা! উঠিল হর্ধে নিজ্িতত নগরী । 

সে দিন কি ছুলিয়াছি ? ভ্োল। কি গে যায়? 
এস সখি, আজি তোমা অন্ডিষেক করি । 
ধর ধর ছত্রদণ্ড রাজরাজেস্বরী 1 
বিপুল ভাবের রাজ, অস্ভুত, বিরাট ! 
বিচিজ ফুজ-কআআলোকে তোরণ কপাট 
আলোকিত সিংহদ্বারে ; কলনা-অপ্লরী 
বরবিছে লাঁজমুষ্টি, গায় শত ভাট 
তোমার মঙ্গল-গীতি, হে ব্-কুন্দরি 


লঙ্গদবী-পুজা 
ঝি। ঝি! ওই তোর মুড়ে ঝাটা দিয় 
অলঙক্ক্মী মাগীরে ঝাট দেরে ভাড়াইয়া ! 
রে অলন্্ী, করি সর্বনাশ, 
আজুও কি মিটিল না আশ? 
সর্বনাশি, তুহারে সাবানসি । 
করে সধবার একাদশী, 
তোর পুজা! আয়োজনে ঘোর, 
কল্তাগণ, বধূগণ ঘোর ! 
খধশব্যাধি চুপ্ষিয়া কপোল, 
করিস্াছে দেহ-যাংস লোল । 
আমরি কি কলির মাধুরী ! 
ত্বপার গোমগ সস পরি, 
শব্ত হস্তে ধরি পিচ্কারি, 


আশে ক-চ্ছ ৬৭ 


অহা হাশ্ে দিছে টিট্কাতি, 

বিজ্ঞ ডালিয়া দেয় গায়! 

বাকি কি রাখিলি বল্‌ হায়? 

দিনান্কে আকাশ পানে চাব, 

তারও অবকাশ নাহি পাব ! 

কোথ! মম লাজ ও ভরম ! 

কোথা মম ধরম ও করম ! 

বি! বি' ভাজ। কুলে বান্ধি বাজাইয়, 

বিধবা মাগীরে ঝাট. ছেরে তাড়াইফা 

তুমি কিন্ত এসো গো কমলা । 

জিতৃব্ন করিয়ে উজলা ! 
উষাময় বদন মধুর, 
সন্ধ্যাময় চাচর চিকুর, 

পুণাপুঞে জনম জনম, 

আজি পাদপক্া অন্গপম 

ফুটিল আমার গৃহে আসি-- 

সৌরভে পুরিস্বা গেল দিশি 


শীর্ণ দেহ, পাঙুর অধর, 

শু তালু কুঞ্চিত জঠর, 

চারিধারে করি হাহাকার, 

চারিধারে বলি মার মার 

ছুভিক্ষ চলিয়ে যবে যায়, 

অসংখ্য অসংখ্য পঙ্গপাল, 

ছুভিক্ষের তুরস্ক ছাবাল, 

তরু, লতা, ঘাস পাতা সব মুড়াইয়। 

জনকের পিছু পিছু খায়। 
তারপরে, ভাগ্যবলেঃ বাসব হইলে কপাবান 
ফল, ফুলে হয়ে শোভাবান, 


অশ্োক-গুচ্ছ 


সাহারার মাকে পুন-দেখা থেক বিচিজ্ উদ্ভান 
গোলাবাড়ি, মাঠ আব হর, 

ভক্গি গেছে ফসলে ফসলে; 
কনক-কুগুলগুলি দোলে, 

অতি মনোহর ! 
মলোছর ! সর্মীর হিজোলে ! 

সেইরূপ কনককুণুল।, 

স্বর্ণকান্তি তেমতি উত্জল।, 
'আসিয়াছ মোর গৃহে ? এস মা কমল! 


ধান্-পীঘ অলকে ছুলিছে, 
মাধুরী ঘে উ্থলি পড়িছে ! 
ঝাপি কাখে, হসিত-বয়ানে, 
কটাক্ষে করিছ দি নীবারের পানে, 
নীবার যে ঝরিষ্া! পড়িছে ! 
দেবি, একি, সবি কি হ্বপন ? 
তুমিও কি প্ষপন-স্জল ? 
বার বার অবিশ্বাস, 
ফেলিয়া দীরঘ শ্বাস, 
মপ্দমাঝারে আসি লর্ভিছে জনম ! 
বল দেবি তৃমি কি স্বপন? 
দুর দেশাস্তরে, বধু আনিবারে, 
যায় যবে বর, 
ছই দিন উদাসীন থাকে 
স্বজল-নলিকর ; 
ছুই দিন ফাক্‌ ফাক লাগে, 
আডিন। ও ঘর । 
ভার পর, ফ্বে বন 


বধুটিরে লক্ষে, 


অশোক-চ্ছ 


ফিরে আসে আপন আলঙে, 
খুলে ধাক্স প্রাণের মোহানা ! 
খসে সুখ-বন্ডা তোলপাড় করি ! 
চারিধারে হয় হছুড়াহুড়ি ! 
চারিদিকে উলু ধ্বনি হয়! 
হর্য করে গণ্ডগোল--- 
হয়ে মহা উতরোল, 
বেছে উঠে কক্কণ বলয়! 
রঙ্গে ভঙ্গে আইসে সানাই, 
মঙ্গলশব্ধের সঙ্গে করিতে লড়াই, 
রঙ্গে ভঙ্গে আইসে সানাই ! 
লইয়ে বরণভাল', 
যক্ষেক সধব বাল।, 
কোলে করি, বধূরে লামায় € 
কৌতুকে ঘোমটা হতে, 
মুচকিয়! মবছু হাসি, 
নববধূ চারিধারে চায়! 
তেমতি বধূর রূপ ধরি, 
আসিয়াছ ? এস ম! কমলা! 
তেমতি গে! উৎ্সনলহবী, 
চারি ধারে বরিষণ করি, 
আলিয়াছ ? এস দেববালা ! 
শোভার মূরৃতি অভিনব, 
অনুপম রূপরাশি তব! 
তেমতি কাসীর চেলী ঝলমলে তব্‌ পায়, 
তেমতি সিন্দুয্নবিন্দু ভালে তব শোভা পায় 
ওকি তব চরণে শোভিছে ? 
নয় গে। অলক্কের দাগ,__ 
বৈজয়ক্কী অরুপের রাগ, 
পাঞ্ধপদ্মে ঝরিস্সা পল্তিছে 


অআশোক-ঞ্চ্ছ 


এ ক্জাধারে জ্যোত্জ। ফুটায়ে, 
হালিরাশি চৌদিকে ছড়ায়ে, 
'আপিয়াছ? এস ম। ইন্দিয়া ! 
আমি অতি ভাগ্যবান, 
আমি অতি পুশ্যবান, 
তাই তুমি নিজে আসি, নিজে দিলে ধর] 
বল দেবি, সবি কি হ্গপন ? 
তুমিও কি শ্পপন-ন্যজন ? 
বার বার অবিশ্বাস, 
ফেলিয়া! দীরঘ-শ্বাস, 
মর্দ মাঝারে আলি লভিছে জনম | 
বল দেবি, সবি কি স্বপন ? 
একি ! একি ! আলে আলো! 
আলোকফেতে ভরি গেল, 
চারিদিক, চারিদিক ! 
ফিরান যে দায় হল জাখি অনিমিক্‌ ! 
অঙ্জার-খনির গর্ভে খোদিতে খোদিতে, 
অকম্মাৎ মহাজন নেহারে চকিতে, 
আলোময়, আলোময়, আলোময় চারিদিক্‌। 
তেমতি হীরার মুর্তি ধরি, 
ঢাবি ঢালি অব্রল আলোক-গাগবি, 
আসিয়াছ 7? এস কবেশ্বরি ! 
নয়নে লাগিল ধাধা, 
পরাণ পড়িল বাধা, 
কি বিচি ক্ধপ তব, ওগে। দেবেশরি ! 
দেবি, একি সবি কি স্বপন ? 
তুমিও কি ম্বপন-স্ফজন ? 
বার বার অবিশ্বাশ 
ফেলিয়া! দীরঘ-সশ্বাস, 


অগা কুচ ৪১ 


মর্খ-মাঝারে আসি, লভিছে জনম! 
বল দেবি ন্য তক্মপন? 


জজ, জল, জল, জল, 
বুষ্টিধার! অবিরল, 
লতা পাতা ফুল কল ভিজিয়া আকুল সব । 
বিহগ কুলায়ে ভিজে নীরব যেন রে শব। 
পরিয়া মলিন বাস, 
বিদ্হী ফেলিছে শ্বাস! 
প্রাণের কন্দুক-খেল। বন্ধ করি দিনমালে, 
ছেলেরা তাকায়ে রয়, অবাক মেঘের পানে । 
এ এ বালক ছুটিল, 
এঁ এঁ কিরণ ফুটিল, 
হাসিয়ে অরুণ হাসি, 
মেঘ*বাতামনে আলি, 
এ রবি, এ দেখা দিল! 
ভুবন হইল পুন হাম্তময়, হর্ষময়, 
অতুল সৌন্দর্য্য, আলোকে আলোক ময় ! 


তেমতি কিরণ-রূপ ধরি, 
তেমতি এ হ্ৃদয়-জলদ ভেদ করি, 
আসিয়াছ? এস স্থরেশ্বরি ! 
দেবি, একি সবি কি স্বপন ? 
তুমিও কি স্বপন-স্যজন ? 
বার বার অবিশ্বাস, 
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস, 
মদ মাঝারে আসি লভিছে জনম ৷ 
বল দেবি, নহ ভ হ্গপন ? 
আস গো হষমামফি রমা, 
ভুমি সহ অলীক ন্বপন | 


৭ 


আঅশ্পোক-গুচ্ছ 


পুপাপুজে জনম জনম, 

'আব্জি পাদ-পদ্য আন্গপম, 
রকঞ্জিল দ্বাসের নিকেতন ! 
পমুকস্র-সন্থনকালে যেমতি হাসিয়াছিলি, 
রক্ত-পদ্ম হয়ে তুই নীলবৃক্তে ফুটে ছিলি, 
তেমন্তি ও মুন্ডি মোহন ! 


তেমতি কিরণ লেগে, 
ঢেউগুলি উঠে জেগে, 
অঙ্কে কনক ফোটে, ঝলকে ঝলকে ! 
লিতিতে মুকুত। গাথা ! 
ততেমতি। তেমতি, 
জলধি-নিকুঞ্জে থা 
মুকুতা-কুজুমময় প্রবাল-ত্রতভী । 
মরি কি মধুর গুলরণ, 
সৌরভ-সদন, তোর ওই মধুর আনন | 
বিছু্বল ম'রন্দ আণে, 
বারণ নাছিক মানে, 
সঙ্গ বুঝি করিছে নিকণ ? 
ও নয় রে ভ্রমর গুজন-- 
স্মন্ি নিজ বারুণী-ভবন, 
এখনও বাপির শঙ্খ কর্সিছে নন ! 
মরি মরি কি সুন্দর আজ কেশরাশি, 
কপের তরঙ্গে ওর ভাসি, 
চুশ্থিছে অলক্কময় 'আরক্ক' চরণ । 
অপ্পুর্বব অলম্ভয় 
খাপ যাবার নয়, 
জল ঝরে, তবু তোর অরুণ বরণ 
পলে পলে বিচ্জুজিছে কনক-কিরণ ! 


আশোক-গুজ্ছ ৪৩ 


চিত্ত মোর করিছে উজ্জলা, 
এসেছিস, বন্গি দেববালা, 
মুখে সদা স্বছ হাস, 
থাক তবে বার যাস, 
ছেড়ে ছল কলা। 
চঞ্চল! অখ্যাতি তোর 
সহ না পরাণে মোর, 
কেমনে নিন্দার জাল। সহিস, মঙ্গলা ? 


আজি হতে করিল কামনা, 
ছত্র খুলি নগরে নগরে, 
দীন ভীন ভিখাবীর তরে, 
পুরাউব কল্পনার সাধের বাসনা ! 
দিব! রাজ্সি করি অন্দান, 
জগতের সাধিব কল্যাণ! 
মাঁগে। যার পিত। মাত নাই, 
প্লান চক্ষে কাদে যে সদাই, 
শত পুজ থাক ঘরে, 
ঘভাতারেও সত্বাদবে, 
পোস্ক করি রাখিব সদাই 
অন্ধবাস, কুষ্ঠবাস, পাস্ববাস দিব খুলে ! 
অন্করে নাহিক শ্যৃপ্তিঃ 
মলিন কবির মুক্তি, 
সারস্কত-বৃত্তি তারে দিব কুতৃহলে । 


হো কিব! অপরূপ, রাজরাজেশ্বরী-বূপ, 

প্রসাদে ভরিয়া গেল অন্ধ চিতকূপ ! 
হেরি ওই মৃত্র্তি মোহন, 
খুলে গেল আখির বাধন! 


5৬ 


আশোক-গুচ্ছ 


ওয়ে তোরা! পুষ্পবৃষি কর, 
ঘশের শিকোপা শিরে ধর, __- 
মেদীর গোলক ধাধা, 
ভাহাতে পড়িল বাধা, 
চপলার চঞ্চল চরণ 
পেয়েছি পেষেছি সব টের, 
চলো না আমার সাথে ছলনার ফের, 
মোর হাতে রহশ্ছের চাবি, 
মোরে ছেড়ে যা কমল! কেমনে পলাবি ? 
মোর হাতে রহশ্টের চাবি, 
মোরে ছেড়ে মা কমল! আর কোথা যাবি? 
জগতের সার সভ্য, 
বুঝিতে পেরেছি তথ্য, 
'তুমিই মা অক্পপুর্ণা, তুমিই ভারতী, 
মৃষ্তিভেদ্দে কমলার কতই সৃরতি ! 
কোথাও চঞ্চল নাম, কোথাও অচলা, 
পাত্রভেদে কত নাম ধরিস মঙ্গল 1, 


নিবেদন 


১ 


বল, দেব, একি এ করিলে ? 
যশ-চন্দন্র বাটা, বাণীর মন্দির হতে 
আনি”, কেন এ দীন্বে ললাট মত্ডিলে ? 
রক্ত জবা ধুতুরায়, গাখিক্কে সামান্ত মাল! 
দিতে চাও দাও কণ্ঠে (কুক্ম সুন্দর 
স্কবির কণ্ঠে সাজে, নৃপতির ভালে রাজে !) 
কাক্গালে সাঞজজালে কেন, আনি, নাগেশ্বর ? 
বাসরের সাজসজ্জ। তরুণ যুবারে সাজে, 
বুড়ারে সাক্তালে কেন নবীন নাগর ? 


চি 
বল, দেব, একি এ করিলে ? 


আনি? সিন্দুরের কৌটা, আনি" তাম্বলের বাটা, 
বিধবার পাওু-হন্তে কেন অরপিলে ? 
আধ বাঘাম্বর ছাল, আধ কণ্ঠে অহি নাল-মাল, 
শ্শান-বাসিনী যেই হরের ঘরণী, 
একি দেব? পরিহাস, ইন্দু-পাও ক্ষৌমবাস, 
তার তরে ?--উমা নে ব্রজের গোপিনী ! 
কুলু কুলু গঙ্গা ধায়, অদূরে জলিছে চিতা, 
শ্বশানে ধরিলে কেন মোহিনী-রাগিনী ? 


৯০ 


ভ্রম ! ভ্রম ! অলীক স্বপন ! 
কাচ আমি, নহি হীরা, আমি গে সামান্ত তাজ, 
নহি আমি, নহি আমি রক্গত কাঞ্চন ! 
ভক্ত আমি ? সর্বনাশ ! এ দারুণ পরিহাস 
কেন 1? কেন? আমি, দেব! দন অভাজন ! 
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হরি-মজল 


ক্ছন্দর হৃদয় তব, স্ত্দর নম্থন তব, 
ভুবনে হেরিছ তাই সকলি মোহন ! 

হামাজিলী নিশীথিলী, তাও হয় গৌরাঙ্গিনী 
চচ্ছোদযে। ছুর্বাঘাল তাহাও কাঞ্চন । 


৪ 


খোল। ভোল। বাকের হিয়া. 
সাপের তঞ্জন শুনি” করে আনন্দের ধ্বনি ; 
অহিরে আলিঙ্গি' ধরে, ফণ। সাপটিয়! ! 
কুপতির পদ বন্দি", সতীর সদগতি হয়, 
মিটে তার, মিটে তার প্রাণের পিপাসা; 
গজা-ভ্রমে পড়ি” জলে, ভক্ত লভে মৃক্কি ফলে, 
কশ্দন। শা খাকে কিন্ত সেই কম্মনাশা ! 


ভক্ত আমি? আহা তাই হোক ! 
ভদক্ক চবগজ্ক্যর্জে, হে দেব, ফুটুক হথে 
হৃদয়ের কুপ্ধে কুঞ্ধে বাসম্তী অশোক ! 
ফুল ও চন্দন, দেব, পড়ুক শ্ীমৃখে তব, 
উৎপ্রেক্ষা সফল হোক্‌--আহা ভাই হোক্‌ ! 
এ হাদম-মক্ষভূমে বনুক্‌ প্রেমের ধারা 
হাঙ্গক আধার ঘরে চাদের আলোক ! 


৯১ 


হে শ্ীহরি, আসি দাও দেখ! 
হৃদয়-দর্পণখানি মাজিয়া উজ্জ্বল কর, 
মুছে ফেল, ধুষে ফেল কলঙ্কের রেখা । 
লোকে মোরে “ভক্ত বলে, লাঁজে হয় মাথ। হেট, 
দারুণ অশান্তি নাথ, সহিতে না পারি । 
লজ্জাঁনিবারণ-হরি, হৃদয় প্রতিষ! মাঝে 
ভকতি প্রতিষ্ঠ। কর ; দোজাই ভোমাত্রি ! 


হরি-অজকা 
ঙ 
হে হুন্দর ! বুঝিবারে নারি, 

কৌমার, যৌবন গেল, আমু প্রায় শেষ হল, 

কতকাল থাকিব গে! অনৃচা কুমারী ? 
এস বধু: এস বর, সাজাইয়া এ বাসর, 

সারা-রাত্রি আছি বসে, রাত্রি হল শেষ! 
দেহ-মালঞ্ের মোর অর্থয-পুষ্প বারে যায়, 

প্রাণের দেবতা এস; এস পরমেশ ! 


৮ 


স্টামাঞজিনী চণ্ডিক কালিকা,-_ 
সেই বেশে চাও ধঘদি, এস হে আশ্ফালি' অসি, 
আমারে করিয়া! দিও ভৈরবী সাধিক11 
বলি দিয়া প্রেম-খক্জো, স্বার্থ-অস্থরের রক্ত, 
নিভৃতে, সাধনমঞ্চে পিম্বাব, অস্বিকা ! 
অস্ষি নর-মুণ্ড-মালে, সম্তানে তুলিয়া কোলে, 
নাচিস তাগুব নাচ-_অপুর্বব বাঁধিক1! 
ক 
রাধিকা-কষ্ণ যুগল মৃরতি,__ 
সেই বেশে চাও যদি, এস বধু, হৃদি-কুঙে, 
আমি গোপিনীর বেশে করিব আরতি । 
হদি-বৃন্দাবন-খাষে, এস হে বিনোদ-ঠাষে, 
প্রাণ-মন-উদ্মা'দন বাজাও বাঁশরী ; 
কাম-লো, গোপ-কন্তা, পড়ুক শ্ীপদে আসি, 
কুল, মান, ভমু, লজ্জা, সর্ববন্থ পাশরি' ! 


৩ 


সেই দিন নব বুন্দাবন 
বিরাজিবে হদি-কুজে, হে ব্রজের বংশী-ধারী, 
তোষার ও মুখচজ্জ করি দরশন ! 


হযি-মঙগল 
হইযে গো দোল রাস, বার মাস সুখোচ্ছাস, 
ছুটিবে রসের উৎস, শ্রেষের ফোয়ারা । 
প্রেমে গদ গদ বোল, যারে তারে দিব কোল, 
মুখে হরি হরি বোল, প্রেমে মাতোয়ারা ! 


১১ 


তখন পরাষে দিও মাল! 
আনি চারু কুষ্চূড়া, কুন্তল সাজায়ে দিও, 
পীতাঙ্বরে করে দিও এ দেহ উজাল! ! 
দেহ বুদ্ধি না থাকিবে, লাজ ভয় না রহিবে, 
আমি ভ্রহরির ধানে হইব তক্ষয় | 
তুমি দিবে মোর গলে, আমি কিন্ত সেই ছলে, 
গোবিন্দের কণ্ঠে দিব, বলি 'জয় জয়? । 


হিরপ্যকশিপু-বথ 
“ভিরণ্যক শিপু, তুই হিরপ্যক শিপু” 
সক্রোধে নুসিংহমূতি করিয়! ধারণ, 
কহিলেন তোর সম নাহি মোর বিপু)? 
নখাগ্রে করিলা মোর বক্ষঃ বিদ্বারণ ! 
দৈত্যতন্গ পরিহরি" গোপিনী সাজিয়া, 
কারণ শরীর ছাড়ি এছ বাহিরিম্থা ! 
নৃসিংহ-মৃরতি ছাড়ি রাধারুষ্-বেশে, 
মোর পাশে শ্রগোবিন্দ দাড়াইম্বা হেসে! 
শঙ্খ বাজাইয়া আমি আরতি করি, 
মীপ জ্ঞালি, মনঃ সাধে, শ্রীমূখ হেরিন্ ! 
কহিলাম “লাখ, একি সতা ? নান্পন? 
হইল কি এত দিনে শাপ-বিমোচন ?” 
গোবিন্দে ইক্ষিত কৰি কহিল বাধিক! 
“প্রেমসাজ্যে এ গোপিকা অপূর্ব সাধিক] 1, 


বৈশাখ 


ন্ট 
কপালে কক্ষণ হানি, যুক্ত কবি চুল 
বাসন্তী যামিনী আহা কাছিক়া আকুল ! 
স্বামী তার, “চৈজ্মাস+, অনঙ্গের মত, 
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি, জান্ছ করি নত, 
কার তপ ভাঙিবারে করিছে প্রয়াস ? 
রুদ্দের মুরতি ও যে !--একি সর্বনাশ ! 


চু 
ললাটে অনল, হের, ধক ধক জলে ! 
সব্বাঙ্গে বিভূতি-ভন্ম, মাখি কুতৃহলে, 
তপে অপ, চিনিলে না ঠবশাখ দেবেরে ? 
হে চেজ্, এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেলে, 
হারাইলে প্রাণ আহা! শাশিতে জীবন, 
ঝোষা্জধ বৈশাখ ওই, মেলিল নয়ন ! 


খত 


দিগঙ্গন! হাকি ভাকে “কি কর কি কর+- 
নব উধষা বলে-__“ক্রোধ সম্বর, সপ্বর * 
কোকিল ভাকিল মুক্ত, করিস! মিনতি ; 
সম্্রষে অশোক-পুষ্প কক্গিল প্রণতি ! 

বৃথা ! বৃথা বৈশাখের ছু চক্ষু হইতে, 
নিঃসরিল অগ্রিকণ।, বেগে, আচম্ষিতে ! 


ভশ্ম হল চৈআ মাস! হচ্ছে অনাধিনী, 
মুছিল সিন্দুর-বিদ্ছু, বাসন্তী যামিনী । 
শান্সলীর পুম্পক্বাশি পড়িল বারিয়! ! 

পাপিগ্কা বসন্ত রাজ্য গেল পলাইয়া ! 


৫8 


শেকালি-গুচ্ছ 


প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে”- 
ভিক্গিল শিরিষ-পুষ্প নম্বনের নীবে ! 


আঞ্জের বাছনিদের কহরিত দেহ 

ভৰি গেল রক্ষপীতে, খনি গেল কেহ 
কঠিন উপলে বসি সারস-সারসী, 
বিহগ-ভাষায় ভাকে-__কোথাম্ধ সরসী 1! 
গহন অরণ্য ছায়া পলাল তরাপে,- 
ক্লান্ত পান্থ ভ্রান্ত হয়ে আতপে সম্ভাষে! 


খু 


লতিক1 পড়িল লুটি তরুর চরণে ; 
বনস্বলণী পতিহীন। নবীন যৌবনে ! 

দিন বলে 'এবে আমি খেটে হব সারা” 
রাজি বলে “হায় আমি এবে আমু হারা । 
দস্পতি, যুকতি করি, “বিরহে ভাকিল! 
“কল্পনা'-_ কবির বধৃ_ বিদায় মাগিজ ! 


্ ৮ 
ইচজজ-সংক্রাক্ধির নিশি পোহায় পোহার ! 
যাই তবে, বিশ্ববাসি,-বিধায় বিদায়! 
আমি তি ফ্লান্ত, আ্াস্ক ; সারাটি বুধ 
হরবে, মাথান্স বহি কর্তবা-কললস, 
ঘুরিযাছি শৌর-বাজো 3 কাশিছে চরণ, 
নাহি গে! বিলম্ব আব ! ফুরোস জীবন! 


শেফালি-গজ্ছ ৫৫ 


৬ 


নীল-পয্োধির পারে, অনস্তের ধাষে, 
মরণের শৃন্ত-কক্ষে শুইব আরামে ! 
রূপ নাই, স্পর্শ নাই, শব্ধ নাই তখা! 
প্রণবের বির ঝির্‌ ঝরে নীরবতা ! 
মহাকাল নিদ্রামগ্র অঞ্চল বিছায়ে--- 
আমিও চিরনিজ্রায় পড়িব খুমায়ে ! 


্ 


যাই তবে, বঙ্গবাসি,_কায়-মন-প্রাণে, 
ছিল ব্রতী তোমাদের মঙ্গল-বিধানে ! 
যদি কোন অপরাধ, যদি কোন ত্রুটি, 
করে থাকি, হোক মগ্ন বিগ্রহ-জ্রকুটী, 
আজি এই বিদায়ের মহা-সন্ষিস্থলে !__ 
ডুবুক অশিব-রাশি, ডুবুক মঙ্গলে ! 


সংসারে দেখায় পথ ভ্রাস্তি-ধূমকেতু ; 
বন্ায় বহিয়া যায় বিবেকের সেতু ! 

কে আছে নিরপরাধ হায় এ মরতে ? 

ক্ষম তব অপরাধ ! পরতে পরতে, 

তব তৃষাতুর কণ্ঠে আনন্দ-পশরা 

ঢালিয়াছি ; সাঞ্জে কি দাসের দোষ ধরা? 


€ 


যদি কন্ভু ঢেলে থাকি দীরঘ নিশ্বাস 
তব প্রাণ-পক্ষি-বক্ষে, আশ্বাস বিশ্বাস 
ঢালিনি কি পক্ষে তার? বিরহ-বিধুর 
প্লান অঙ্গে, আনি নাই মিলন-মধুর 
চির বাছ-আবেষউন ? পুজজাঁউপচারে 
রাখিনি মঙ্ষল-ঘট তাহার-আগারে ? 


জোফালজি-গুচ্ছ 


ব্ধি নাই লাজমুক্টি উদ্ধার বাসে ? 

গুরু গুরু গরজনে শুধু কি তয়াসে 
শপাবশে কেপেছে প্রাণী? জিলন-বিহ্যল, 
(যৌবনের পুপা-তীর্থে ! ) হারয়-উৎপল 
কাপেনি কি কখ-স্পশ মলয়াহিলোলে ? 
সমুত্র-কপোত বা জলধি-কজোলে ! 


৫] 


নিঘ্মৃতি আসিম্বা তব দূর দ্দাস্থীয়ার 
ফুছিল সিম্দুর-বিন্দু ; করি হাহাকার, 
তুমি ক্রোখে, অভিমানে, আমার ললাটে 
করিলে করকাপাত ! (সংসারের হাটে 
এমনিই বিকি কিনি !) আমি ম্বছহাসে, 
কআলিছ্া 'নব কুমার স্তিকার বাসে! 


৬৮ 


চির পুত্রমুখা কাজী হাসিল স্ুকহাসি, 
তোমার প্রেক়সী ; যত্ধে আমারে সম্ভাবি, 
প্রক্ষালিয়া দিল মম ললাটের দাগ, 
রুধিরাক ; ছু অধরে অকুণের রাগ, 

ওই শোভে শিগুমণি !-হল শক্খধষনি 
'তব গৃহে, আমি যেন 'ানন্দের খনি । 


৪ 


ভুলে গেলে রোষ কোপ, ভূলে গেলে শোক; 
আমি যেন কত.তব আপনার লোক ! 
হেমস্তে আছিল তব শুন্য ফুলঙানি-_ 

মনে নাই? মনেনাই? হাফ আঅভিমানি ! 
আশাকে, কাঞ্চন পুম্পে, নাশেশর ফুলে, 
বসক্ধে ভরিয়! কিছ ফ্রি, মুকুলে 


খেফালি-স্থাচ্ছ ৫৭ 
পু 

প্রাবৃটে গুনেছ থু দর্দরের বাণী? 
নিদাথঘে হেকেছ শুধু ভয়ঙ্কর প্রাণী, 

বালুচরে, বুখনুস্ত কু্ভীকের দেহ? 

হায়! হায! আমি বুঝি পশারিয়া ম্মেহ, 

গুনায়েছি তোমা সবে বিরহ ক্রন্দন 

চক্রবাক-মিখুনের, সারাটি জীবন ? 


১১ 


নির্শন্ধ কিংশুক-মাল! দোলায়েছি গলে ? 
নাগাষ্টক-পর্বদিনে সথধু দলে দলে 
আনিয়াছি ফণী ধরি কেতকি-উদ্যানে ? 
দশহরা-দিনে গিয়া! জান্কবী-সোপানে 
দেখায়েছি বংশশ্রেণী, বেতসের লতা ? 
সকলি কুবদপ হায়, কুৎসিত কুপ্রথা ! 


১৭. 
নিবিড় ইক্ষুর বনে শালিক চরিছে ; 
উজ্জ্বল সৈকত-ভূমে কচ্ছপ ধাইছে 
লুকাবারে ভিমগুলি বালির গঙ্বরে ? 
এই শুধু হেরিয়াছ সারাটি বৎসরে ? 
পৌষে শুধু নীলাকাশে, এক দৃষ্টে চাহি, 
গণিয়্া তুষার-খণ্ড, বলিয়াছ 'ত্রাহি* ? 


৯ 


মনে নাই ?--কদমি সেই ঝুলন-ফাআয়, 
দিয়ে হর্ককর-দোলা, সুখ-হিন্দোলায়, 
পেয়েছি প্রেম গীতি ! যাই বলিহারি, 
দোল-পুপিমার রাতে, ধরি পিচ কারি, 
ঢালিহ্ু সিম্দুর-রাশি অশোকের শিরে ! 
ভরি তোমার দেহ আবিরে বিয়ে ! 


” 


শেফালি-গুচ্ছ 
১৪ 


জন্মাষ্টমী উৎপবেতে, কি মোহন সাজে, 
বামিনীতে পাজালাষ বাল-গোপরান্ছে ! 
পুজার কাসর ঘণ্টা] বাজে 1--হলে দলে 
ভক্বুদ্দ ন্বতা করে, কদশ্ের তলে 
'সারতির শেষ হল-_কতই আহলাদ ! 
"আমিই বাটটিযাছি্ দেবের প্রসাদ ! 


উ৫ 
আমিই সে, মলে নাই 7? শারদ উৎসবে 
মাতাইন সানাবঙ্গে ত-কলরবে । 
আপন গুণপনায় ্সাপনি মোহিন্চ ; 
শেফালিতে শেফালিতে ছাইয়া ফেলিত ! 
কুক্গম কুড়াতে যায় শিশু নর-নারী,-- 
গ্রামের হরিত ক্ষেত্রে যেন শুক-শারী ! 


১৩ 


মনে নাই? উচ্চ ভাসি, কক্কণ-বাঘন, 
নয়নে নয়নে কথা, প্রেম-আলাপন ! 
নারী-কষ্ঠে অকন্থাৎ বসস্থ-সঞ্চার, -- 
দোয়েল, কোলা, শ্যামা, করিল বঙ্ধার! 
রসের বাসর ঘরে জপের সে ভালি,-_ 
স্থখের কাতিকে ঘেন দীপের দেস্তালি ! 


১৭ 
বন-ভ্োোজনের তরে যুবতীর সারি 
শিয়াছিল আভ্মকুজধে ; সে লীলা আমারি! 
মনে নাই? লোফালুকি প্রতি শাখে শাখে, 
শক্ের, প্রতি শক্ছের, কুঙ-কুছ-ডাকে ! 
কন্দুক্ষের খেল! হেরি, যুবতীর রঙ্গে, 
হর্যে তন্ধ ঢালি বিল হাসির তরঙ্গে ! 


শেফালি-ব্চ্ ৯ 
৮ 


লক্ষ্য তৃদ্ি কর নাই 1? বাজায়ে সেতার, 
গেক্সেছি তোষারি দ্বারে বসম্ত-বাহার ! 
কদন্থ শিহরি উঠে, বাশরি ফুকাবে-_ 
সুবা বুদ্ধ নেচে উঠে তারের বঙ্কাবে ! 
সেখেছি মক্ষল কত; কু চুপি চুপি, 
কত শত রঙ্গভঙ্গে আমি বহুরূপী ! 


১৪) 


যাই-যাই-ওই নিশি পোহায়, পোহায় ! 

যাই তবে বঙ্গবাসি, বিদ্বায়, বিদায়! 

সকলি বিশ্বেতে হেথা জানিও নিশ্চয়, 

অদ্ভুত মায়ার খেলা, ভোজবাজিময় ! 

ছুঃখ কোথা? ছুঃখ কোথা? ম্বপ্ের কল্পনা, 
শোক, ব্যথখা--কোথ। ঠ কোথা ?1--অকর্দম-জল্লন। ! 


৮ 


দেখিছ ন! নীল, পীত, পাটল, শ্টাঘলে ? 
এক রবি-কিরণের বরণের ধবলে ! 

এক মায়া-যবনিক1 পলকে পলকে 

ঝলকে ! বিশ্বের আখি মোহেতে চমকে ! 
পোহাইল চৈজ্র নিশি 1-_বিদায়্, বিদ্বায় 1 
পুরবে চাহিয়া! দেখ কি উজ্জল ভায়! 


৪ শেকালি-গুচ্ছ 
পিসীমার “সীতেভোগ 


[পুজনীয়া পিসীমাতা-ঠাকুরানী কতকগুলি 'লীতেভোগ” স্বহত্তে প্রস্তত 
করিয়া আমার আন পাঠাইয়াছিলেন। এই কবিতাটি ভক্কি-উপহার-হ্বরপ 
তাহার করকমলে অপিত হইল 1] 


পিসীমার 'সীতেভোগ”, দেবতা -বাঞ্ছিত ! 

কোথা লাগে টস্টসে, স্বধারসে সতত সরস, 
আনারস! কোথা লাগে ঢলঢল পিয়াল, পন! 

মধুর মধুর যেন পল্লপমধু ভ্রমর-বন্ঠত ! 

কনকিত পাকা আম, নিদাঘের সোহাগে রঞ্জিত, 
কোথা লাগে! আহা যেন অরপুর্ণা-হত্তের পায়স ! 
মধুর মধুর, ধেন কমল। লেনুর স্্ধারস ! 

মধুর মধুর, যেন হৃধাপিন্দু হুধাংশু-ক্ষরিত। 

কারে দিব, কারে দিব হেন ভরবা, সুন্দর, রলাল ? 
দেছের মন্দিরে আছে মহাশঙ্ধ : তারে জাগাইন্। 
দীপ জালি, কাসি ঘণ্টা বাজাইনু । আনন্দে ভাকিন্ৃ-_ 
'জাগ, জাগ নন্দলাল। জাগঞ্জাগ নেডুয়া গোপাল |” 
হের দেখ, হাসে শিশু, ভোগ্য বস্তু সাপটি' শ্ীকরে, 

কি উৎসব) চাবিধারে পুষ্পবৃহি। লাজমুঠি বরে! 


লক্কৌর মচ্ছিভবন 


নহে এ মচ্ছি-ভবন; সুধু ভার ছায়া, 
যে অন্তু সৌধ এবে আছে বিষ্যামান,-_ 
জানি লা কেমন ছিল সে বিপুল কাযা, 
ছায়া ঘার এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সুমহান! 
যেন কোন মহাৈতা, আহবে জিনিয়া, 
খুলি রেখেছে ক্লান্ত ভীম শিরস্বাণ ! 


শেফালি-গুল্ছ ৬১ 


হেন কোন মহান, সব্ধন্থ এ্রালিসা, 
ব্যোম-যার্গে আছে করি বিকট ব্যায়ান ! 
হে ভীষণ সৌম্য-সৃত্ঠি! বিরাট-আরুতি! 
সঙ্কোচিয়! সর্ব অন, নিম্পন্দ-ননে, 
ভাবমুগ্ধ। একদুষ্টে, চাহি তব পানে, 
বিশ্ময় ধরেছে হেথ! পাষাখ-সৃরতি 
চঞ্চল! বিশ্যয়-কন্তা, পথ হারাইয়! 
স্থড়জ-রহুন্তে তব বেড়ায় ছুটিস্বা। 


আয়ান 


চক্ষুমান_ হে আমান !_-তবু তুমি আধা) 
জড়পিগু-প্রায় তুমি থাক চিরদিন ! 
দেখেও কি দেখনাক ? হইয়া স্বাধীন, 
বিলা-বিভ্রমে ভমে কলঙ্গিনী রাধা? 
বিপণি, অরণ্য, গোষ্ঠ, যমুনা-পুলিন 

যথা তথ! গতি তার, নাহি মানে বাধ; 
নিতি নিতি নববেশ 1 চাঙনি রজিন্‌। 
মোহিনী মায়ায় বুঝি বিশ্ব যাবে বাধা? 
কদম্ব শিহরি উঠে ; বাশরী ফুকারে।; 
গোপ-গোপিনীর পদ পড়ে তালে তালে? 
সারা বজ্র পড়ে ধর। কুহকের জালে ; 

এ নাগরী নাগরালি, বুঝিতে কে পারে ? 
হে আয়ান ! হে সাংখ্যের পুরুষ মহান্‌ ! 
রাধিকা-প্রকৃতি তোম! কয়েছে অজ্ঞান ! 


শেফালি-খচ্ছ 
হটামাঙ্গী বর্যানুন্দরী 


১ 


নুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি, 
এলোকেশী কে ওই রূপসী ? 
জলবক খ্ুরাযে ঘুরাষে ! 
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে ! 
রিম্‌ বিম্‌ রিম্‌ বিম্‌ করি, 


সারাদিন, সারারাতি, বারিরাশি পড়িছে বার্বরি 


খ 


চমকিল বিছ্যুৎ সহসা! 
এ আলোকে বুৰিয্াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি 
এ যে সেই সতত-সরসা, 
ভুবনমোহিনী ধনী ব্পসী বরষা । 


০. 


ঘ্যামাঙ্গী বরষা! আজি, বিহ্বল! মোহিনী সাজি, 
এলায়ে দিয়াছে তার মসীবণ কালো! কালে! চুল; 
শ্রকঞ্ঠে পরেছে বালা, অপরাজিতার মালা, 
ছু কর্ধে দোছুল দোলে নীলব্ণ ঝুমকার ফুল ! 
নীলাত্বরী সাড়ীখানি পরি, 
'অপূর্বব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী ! 
শ্রস্ত কেশরাশি হতে বেলফুল চৌঙ্গিকে ঝরিছে ; 
কালোন্ধপ ফাটিয়া পড়িছে ! 
যাই বলিহ্ণন্ি ! 
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী ? 


শেফালি-গুচ্ছ 
অদ্ভুত পাগল 


১ 


দেখ, দেখ, ওই শিশু আপনি পাগল, 
চাহে ছুষ্ট আমারেও করিতে পাগল । 
মায়েরে, দিদিরে ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি 
গলায় পরায়ে দিল বানর শিকল । 
কত ছুঃখ অবসাদে, আমার পরাণ কাদে, 
কাঙাল নয়ন মোর করে ছল ছল্‌, 
ওর কিন্ত তায় হায়, কিবা বল 'এসে যায়? 
ও সুধু আমারে হেরি হাসে খল্‌ খল্‌। 
ফ্বেখ দেখ করি কোপ, টানে মোর দাড়ি-গৌঁপ 
বুকের উপরে বসি একি র্সাতল ! 
শাখার দোলায় ছুলি, ক্ষুদ্র শুভ্র বেলা গুলি, 
সন্ধ্যারে নিরখি যথা করে ঢল ঢল, 
পাগল শিশুটি দেখ হাসিছে কেবল! 


এ 
দেখ, দেখ, ওই বধূ আপনি পাগল, 
চাহে বধূ আমারেও করিতে পাগল ! 


গৃহকাধ্য সব ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি, 
গলায় পরায়ে দিল বাছুর শিকল । 
বেণী পড়ে কটিতটে, মাটাতে অঞ্চল লোটে, 
এক নেত্র হাসি, আর আন নেত্রে জল! 

পাগলের হাসি হেরি, হাসি কি রাখিতে পারি ? 
সে হাসি দেখিয়া! বধূ হাসে খল্‌ খল্‌! 

আমার টুপিটি নিয়ে, আপন মাথায় নিয়ে, 
হাসিয়ে চলিয়ে পড়ে অড্ভুত পাগল 

গলে যুক্কাহার গাথা, উষার কমল যথা। 


তরুণ অরুণে হেরি রে চল ঢল, 
হের দেখ পাগন্গিনী হাসিছে কেবল ! 


শেকালি-ুচ্ছ 


ভি 


দ্নেখ, দেখ, ওই বুড়ী আপনি পাগল, 
চাহে বুড়ী আমারেও করিতে পাগল । 
আমি বলি নিজ্ষকনেতে কহি কথা বধৃ-সাথে ; 
বুড়ী কিন্ত হেসে সারা, বনে ব্সঞ্চল ! 
আছে বধূ ঈড়াইক, -- সহস1 ঠেলিয়! দিয়া, 
তাহারে আমার পানে, পলায় পাগল ! 
গ্রহমাঝে ছুইজনে, আছি মি আলাপনে, 
হের দেখ, দিল বুদ়ী বাহিরে শিকল । 
পিঠেতে মারিয়ে কিল্‌, হাসে ঘেখ খিল্‌ খিল্‌, 
শাখা-পরা হাসে যেন অশনির বল ! 
ভাত্রমাসে কাটাকোলে, কেয়াগুলি কুতৃহলে, 
হাসির তরঙ্গে থা করে ঢল ঢল, 
হের দেখ বুড়-দিদি হাসিছে কেবল । 


দেখ, দেখ, ওই বুড়া আপনি পাগল, 
আমারেও চাহে বুঝবি করিতে পাগল ! 


দুরে গেল বীধান কা, আমারে বানায়ে বোকা, 
গলায় পরায়ে দিল বান্ধর শিকল ! 

কত রঙ্গ জানে বুড়া? যেন শকরের গু ড়া, 

এ হেন প্রবীণে পেলে, নবীনে কি ফল ? 

বন রদলহীন , তবু দেখ নিশিদিন, 
স্থকল হাসির ধ্বনি ছেটে অনর্গল | 

চিত্তগৃহে দিযে চাবি, রেখেছিল মৃগনাতি, 
ভূয্‌ ভূযু গন্ধ তাই ছোটে অবিরল 

হায় কিন্ত গর নাতি, জাগি! সারাটি পাতি, 


যৌবনে নিঃসস্বল--হায়রে পাগল, 
যার ফোসর এবে আমিই কেবল ! 


শা শ্জিজ্াত্ভ-৩৬স্জ্ছ 


রবীন্দবাকুর সনেট 


হে স্ববীজ্জ, ভোষার ও বক্ষ সনেট 

কি সমস! নারিজির ক্রভি সমীরে, 
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র স্ুলিয়েট, 
ফেলিছে বিরহুশ্বীস যেন গে! সধীরে ! 
আধেক নগন তঙ্ছ বাকল-ভূষণে, 
মালিনীর তীরে যেন বালিকা হ্থন্দযী ; 
সলিলে কাপিছে শশী , চঞ্চল নয়নে 
কাপে তারা, কাপে উরু গুরু গুরু করি ! 
নববলম্বিতা লতা বাজিকা যৌবন 
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে, 
লাঞজে বাধ বাধ বাণী, রূপের আলসে 
ঢল-ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন ! 
পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়। সুখে 
প্রিক্বারে, বাসস্ভী নিশি জাগি সকৌতুকে ! 


“ভাই কৌটা, 

*পাচ ভাই, তিন বোন, ছি মোবা সবে ; 
সুরপুরে গেছে চলি দুইটি ভগিনী ; 
তিনে এক, একে তিন, তাই তুই এবে, 
মানমক়্ী, মানি, মানা, মেনা? সরোজিনী 
দাদা তোর ভোল। কবি ; যায় সে বিস্মরি, 
তুই আমাদের ভগ্নী! তার চিতে জাগে, 
হস্তে দীপ আশা তুই! তাই অঙ্ুরাগে, 
ভাজে ঘিরি, করি মোবা, ছাকস? ধরাধনি ! 
সুসুপ্তি ও জাগরণ মন্থস্য জীবল ; 
জাগরণে আশা তুই, ব্বপনে ভগিনী ! 


পারিজাত-গুচ্ছ 


দিবি ফোটা? করে দেরে ললাট-মণওডন, 
ভকন্তি-চন্দন-পাজে ভুবায়ে তঙ্জনী ! 
মোরা ছয় ভাব, মিশি হরি-ছেম-তারে, 
খপুর্ব সেতার হয়ে বাজিব বক্ষারে ! 


অগ্রহায়ণ 


কাল-শুক্রাচার্য আনি বর্ধ-ষধাতিরে 
দিল শাপ ; অমনি সে নবীন যুবায় 
সহুপ। আইল ভাট1 যৌবন-জ্োয়ারে ! 
সহ্স1 মধ্যাহ্ছ-রবি হইল ক্মাধার ! 
কেশরাশি হয়ে গেল ধবল তুষার ; 
আবক্ষ যে শ্বশ্ররাজি ছিল হৃশোভিত, 
তুহিন-উপলে আহা হইল মণ্ডিত ; 
জধুগ হইল হায় ভশ্মের অঙ্গার! 

হে বুড়া, আমারি মত তুমিও ঘে ওই, 
পরেছ গ্যাদার মালা কু্চিত গ্রীবায় ; 
হে বুড়া, আমারি মত ম্লান-আভাময়ী 
পাওুর চন্দ্রের টীকা ধরেছ মাথাম্ব ! 
এস বন্ধু, এস এস $ কেঁদ না, কে না, 
এ বিশ্বে তোমারি স্থধু নহে এ লাঞ্ছনা £ি 


পৌষ 


আমিও তোমারি মত যৌবনে প্রবীণ ; 

হাত পা ভুরস্ত শীতে হয়েছে অসান; 

(উঃ! কি শীত! আল, জ্বাল অগ্রি খরশান্‌ !) 
ঘন কুজ ঝটিক! লেগে আখি মোর ক্ষীণ! 
জাচ্ছতে জাছ্ছতে মোর হয় ঠকাঠকি £ 
€ব্দ্ধ কর বাতায়ন $ অস্থি মোর কাপে !) 


পারিজাত-্গুচ্ছ 


হইতেছে শিলাবৃ্টি 1 আর্ত কফ পাখী, 
কাছিতেছে ইক্ষক্ষেজে গভীর বিলাপে। 
পরিয়ে পুম্পের মালা, টীকা ছক! ভালে, 
সাধ যায় আমরাও নবযুব! সাজি ! 

কই হয়? নারী চায়, আনি ব্বর্ণথালে, 

দি তাহারে উপহার স্ফুট পদ্মরাজি ! 

কোথা পাব ? বুড়া মোরা । প্রাণের ভিত্তর, 
কাঙাল দোপাটি ফোটে, তুষারে জর্জর ! 


যশ 


“কোথা যশ ? কোথা ষশ ? কোথা যশ? বলি, 
অলি গলি ঘুরে ঘুরে, পথ গেস্ু তুলি ; 
ঝিকিমিকি গোধূলি !--হোল না! বিকি কিনি! 
ব্ঞ্চক সমালোচক, তঞ্চক পশারি, 

“যশ সোমরস' বলি দেয় ধেনো পানি; 

রঙ্গিন আহ্ানে ভূলি, যত নর নারী, 

ভক্ষিছে গরলরাশি, বাখানি বাখানি ! 

স্বার খোল, দ্বার খোল ; খাড়া হতে নারি-- 
ক্লান্ত,ন্ঘুরে অবিশ্রান্ত, ভবের বাজারে ! 

হে মৃত্যু! হে নিখালিস, শের ব্যাপারি ! 
কেমনে জানিব তুমি আছ এক ধারে? 
জীবনের দীর্ঘ দিবা হোল অবসান ! 

দাও সোম, করি পান লও মুলা- প্রাণ! 


ব্রজেন্্র ডাকাত 


৯ 


আমার এ কবিচিত্ত সৌন্দর্য্যের নব বৃন্দাবন ? 
কব্তা-কালিন্দী তারে ছাদিয়াছে নীল চক্রাকারে ! 


পারিজাত-গুচ্ছ 


বসন্ত উৎসব হেখা নিশিদিন ; অলির বস্কানে 
মুখরিত পুলকিত নিশিগগিন কুহমকানন ! 

পুরচিন্জ হাসে হেথা নিশি নিশি প্লাবিরা গগন । 
মনানন্দে শিখারুন্দ নিত্য ছেখা কলাপ প্রসাযে ; 
বারমাস ফোটে হেথা পারিজাত, শ্রীহরিচন্দন ; 
ভেলে যায় বনস্থলী কোকিলের আনন্দ-জোক্ারে ! 
ভাব-গোপীবুদ্দ হেথা সুখে করি হাত ধরাধরি, 
ল্তি-রাধিকার সাথে থাকে আহা লীলায় বিভোর! 
নিত্য হেথা রাসোল্পাস; হদি পাজ্রে ভরপুর ভরি, 
পিয়ে পিে হয় সারা মাতোয়ারা নয়ন-চকোর ! 
উপমা-বিশাখা হালে ; নৃত্য করে রাগিণী ললিতা; 
তরজের রঙ্গভরে নেচে উঠে যমুনা-ক বিতা 


২ 


লাবশোর কুধ্ধে কুণ্ডে, যৌবন তরঙ্গে ঢল ঢল, 
ভাব-গোপীবৃন্দ সব, স্থহাসিনী আহিবিণী নারী, 
ভ্রমে স্থথে ; রজ ভঙ্গে অঙ্গে নাচে চুনরী ও সাড়ি 
ঝলকে মযুরকন্ঠী শ্রঅঙ্গের পরশে বিহ্বল । 

চমকে কনকহার কমকঞ্ে, হরঘে চঞ্চল ! 

দি দুগ্ধ লয়ে শিরে, হের এরা যায় সারি সারি; 

ছু নয়নে চমকিছে হের দেখ বিদ্যৎ উজ্জ্বল ; 
কেশ-মেঘে কি ভঙ্িমা | গরিমায় যাই বলিহারি 
ছাড় ছাড়, হাড ছাড় ;--হে ব্রজেজ্জ ! একি তব রজ 
দিন নাই, রাতি নাই ; ছুপুরেও অপুর্ব ভাকাতি ! 
প্রেম-ছুষ্ধ, গ্রীতি-ননী বিচির মাখম নানা ভাতি, 
দিয়াছি দিয়াছি কত 1--একি নীতি ললিত জিভক্ষ ? 
কফা্পণ করিয়াছি এ জীবন ও রাডা চরণে । 

কুফল বিনা আর নাই কিছু এ গোপী-সদ্নে ! 





শ্রীহরির প্রতি 


ওপে! অখিলের খ্বামি! জানি আমি অতি অকিঞ্চন, 
চিরদিন, চিরছিন গুণহীন, অধম পাতকী,-_ 

ভরসা তোমার দয় শুধু ! কক্ষ শেফালীর শাখী 

হয় না কি প্রন্থন-বৈভবময়, অপুর্ব্ব-শোভন, 

হিল্লোলে হিল্লোলে আহা পুর্ণিমার তরল কাঞ্চন 

পড়ে যবে তরুশিরে ? হিমক্িষ্ট কাননের পাখী 
মাধবের সাড়। পেয়ে, সহকার-আড়ালেতে পাকি, 
বঙ্কারিয়া উঠে না কি, আলাপিয়। বাসস্ত্রী কৃজন ? 

হে নাথ, ঘে অতি তৃচ্ছ মৃত্তিকার চুলার উপরে 

চুয়াম্ গোলাপ-জল, তাও হয় স্থরভি, সুন্দর, 

পশে গোলাপের বাস বে তার অন্তর অন্তরে, 
উৎলিয়! উঠে তার স্তরে স্তরে লাবণ্য-লহর ! 

হে অপুর্ব গোলাপী-সৌরভ-উৎস !-_আমি হীন মাটা, 
ভব স্পর্শে হর্ষে হব সধাসিক্ত, অতি পরিপাটা ! 








শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি 


শুনিয়াছি,_বন হতে ধরি আনি বনের ময়না, 

চতুর মানব তারে শিখাইতে মানবের ভাষা, 

কত না প্রয়াস করে! বুথা চেষ্টা হায়রে ছুরাশা। ! 

বন-পাখী গৃহকোণে ধায় ছুটি, প্রসারিয়! ডানা, 

শিক্ষা! পেতে নিতাজ্ত নারাজ! সে তন, লে সাধনা, 
ঘ্বীক্ষা দিতে তারে, ঘোর বিড়ন্বন। 1! পাখী কর্ধনাশা, 
শুরুর সে আকিঞ্চন, অন্গযোগ, প্রীতি, ভালবাসা, 

বোঝে না, শোনে না কিছু % পাখী ভাবে 'এ কি রে লাছছন। !+ 
পরাজিত সুরু শেষে, পাতে চুপে, কৌশলের জাল ; 

বৃহৎ আরসী আনি, রাখে ধীরে বিহাগের পাশে-- 


৭ 


ঘঅপুর্বব নৈবে 
হেরি নিজ প্রতিবিদ্ব, নেচে উঠে উৎসাহে উল্লাসে, 
প্রতারিত বন-পাখী !--ঘর্পণের পিছে, অন্ধরাল 
হইতে, শিখায় গুরু | নুষ্ধ পাখী শিখে সেই গান? 
সে ভাবে, গাইছে আরলীর পাখী ! আনন্দে অজ্ঞান? 


শু 


হে প্রভু! ছে মহাগুরু! আমরাও পাখীর মতন, 
শিক্ষা, দীক্ষা সকলই, মোহে পড়ি করি অবহেলা; 
তাই তুমি হে চতুর ! চুপে আন অন্ভুত দর্পণ 1__ 

হে কৌশলি ! হে মাদ্বাবি! কে বুঝিবে তোমার এ খেল 
নরদেহ-দর্পপের অন্তরালে, গৌরাজ সাজিয়া, 

কু সাঙ্গি যিশ্ুদ্বীষ্ট, কভু সাজি গোকুলবিহারী, 
আমা সবে শিখাইতে দেবভাঘা_যাই বলিহারী !-- 
কতই প্রয্নাসী তুমি ! শিখি মোরা আনন্দে মাতিয়া ! 
মাতোয়ারা, প্রেমস্থধা পাল করি, ছু বাহু তুলিয়া, 
আরলীর প্রতিবিদ্বে হেরি আহা নিজের মৃততি, 

হই মোরা যন্রযুগ্ধ ! নেতে ভায় দেবতার জ্যোতিঃ 
তোমার শকতি-স্প্শে, হবে নাচি, গাহিয়া গাহিয়া! 
কে শিখিত দেব ভাষা, মহাকবি ! তুমি না শিখালে ? 
কে নাচিত দেব-নৃত্য, নটবর ! তুমি না নাচালে ? 


মা 


তবু ভরিল না চিত্ত! খুরিয়! ঘুরিয়া 

ক তীর্থ হেরিলাম! বন্দিন্ধ পুলকে, 
বৈদ্কনাথে ; সুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিমা 
ফাদিলাম চিরছহতী জানক্ষীর ছঃখে ; 
ছেরিস্ বিদ্ধা-বাপিলী বিদ্ধ আয়োহিয়া। 
করিপাম পুপা-্সান জিবেশী-সঙ্গমে £ 


অপূর্ব নৈবে ৭ 


“জয় বিশ্বেশ্বর' বলি ভৈরযে বেড়িস্থাঁ, 
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফু আঙমে। 
রাখধা-স্কামে নিরখিয়া হইয়া উতলা, 
গীত-গোবিন্দের শোক গাহিয়া গাহিয়া 
ভ্রমিলাম কু কুঝধে; পাণ্ডারা আসিম্া 
গলে পরাইয়। দিল বরগুঞ্জ-মালা 

তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব-তীর্থ-সার, 
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার ! 


সাবিত্রী 


[ আমার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এই কবিতাটি আমার 
মাতাঠাকুরাণীর পদপদ্মে উপহার-ন্ব্প অপিত হুইল |] 


গেল রাত্তি, এল দিবা; কি বিচিত্র বিভা 
(অন্ধ আমি ) মম চক্ষে ধীরে এল নামি ! 
--হে সাবিত্তি, তব নাম বঙ্গের বিধবা, 
হে বিধবা, সত্যবান তোমারই স্বামী ! 
রাশ নাম ডাক নাম দ্বিনাম-ধারিণী 

হে সাবিত্রী পৌরাণিক, হে বঙ্গ-বিধবা, 
হেরি তোখ, (অরণ্যে তৃমি রাজরানী ) 
বৈভবের পদসেবা ইচ্ছা করে কেবা? 
রুষণা চতুদ্দিশী নিশি ! নির্মম অরাতি 
কাল-ফণি, সত্যবানে করিল দংশন -_ 
হে যৃত্যু, কর না স্পর্শ-_ও কি ্ুধু স্বতি ? 
ও কি শুধু একাদশী ব্রত-উদ্যাপন ? 

হে কৃতাস্ত, সরে বাও--সাবিষ্ত্রী সুন্দরী 
গ্বাযি-দেহ বক্ষে করি জাগিছে শর্ববরী ! 


অপুবর্ধ নৈবেত 
সধবা! 


[ "অশ্রুকণা পাঠান্তে] 
বিধবা! সে; আমি তারে ভাল করে চিনি ৮৮ 
সবে করে উলুধবনি, ছাল্না তলায়, 
£এয়ো” সবে দীপ হস্তে কৌতুকে দাড়ায় ; 
উৎসব ছাড়িয়া গৃহে চলিল রমনী ! 
পরে যেতে যেতে, এক অশোকের তলে, 
চমকি খমকি বাল! দাড়াইল আসে ! 
“হে সধবা, কোথ। যাও ? কে যেন নে বলে, 
জ্যোৎ্ন্সার আবছায়ে, মধুর সন্ভাষে ! 
জ্যোত্প্ কহিল রঙ্গে শ্র'স জড়ায়ে, 
চল্‌ আলি, আমি তোর বারানসী চেলিঃ 
আধার কহিল বত্তে, চরণে লুটায়ে, 
"আমি ওই চেপির অঞ্চল ঝিলিমিলি 1" 
অশোক পন্ডিল ঝরি সীমন্ত-উপরি ; 
বাসর ক্জাগিতে হর্ষে ফিরিল স্থন্দরী 


ত্রৌপদী 


[ 0511, বি আ৩%, 9০20৩ 10811 
প্রভৃতি জড়বারদীদিগের প্রস্থ পাঠান্কে ] 


হে প্রকৃতি ! যত তোমা নেহারি নেহারি, 

তব নব নব শোভা! চম্দচক্ষে ভাক্ক ! 

হে জৌপদি ! যত তোম। উত্বাবি উদ্বারি, 

নম্র কর! দূরে থাক্‌, সাটী বেড়ে যায়! 

শোক, চম্পক, পল্ম, অভসী, কাঙ্ধন, 
.. অনন্ত সাটীতে খেকা, অস্ভুত ঘাঘরি ! 


অপূর্ব নৈবে শখ 
প্রকৃতি দতীর আহ]! লঞ্জা-নিবারখ, 
অন্যরীক্ষে, চুপে চুপে, যোগান শ্রীহরি ! 
ক্ষম দেবি! অপরাধ, বিশ্বের জননি ! 
মোরা সবে ছুঃশাসন, দ্াভিক অজ্ঞান; 
সমুচিত প্রায়শ্চিত !_-তগ্ রক্ত পান 
করুক নৈরাশ্ট-ভীম, করি জয়ধ্বনি । 
মোর! যত কুলাঙ্গার, নির্বাক নীরবে, 
সভামাঝে, অধোমুখে, বসে আছি সবে! 


কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি 


১ 


এ মোহিনী বীণ] কোথায় পাইলে? 
বঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে ! 
হেন স্বর্ণবীণ1 নাহি রে নিখিলে»_ 
স্ুধা-ভরা, ক্ষুধা-হরা ! 
উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে, উছলিছে স্থুর, 
আনন্দ-ঝরণ। চরণ-নৃপুর ! 
পরশে শিহরে ধর! ! 


ন্‌ 


বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ; 
উর্বশীর যেন বীণা! বিমোহিনী ! 
সৌন্দর্যা-নন্দনে সুধা-প্রবাহিণী, 

লীলায় উছলে চলে! 
এ যেন, গোলাপে শিশির পতন ! 
পুপিমা রাতির উচ্ছল কিরণ! 
শেফালীর যেন নিশাস্ত-স্বপন, 

সৌরত-হিল্লোল ছলে ! 


অপুবর্ধ নৈবেস 


ছে কবিবর, ধন্ত তব শিক্ষা ! 
ছে যোগিবর, ধন্ত তব দীক্ষা! 
প্রতিভা তোমার অনল-পরীক্ষা 

দিয়া, আব্গি দীপ্ডিমক়ী ! 
লীতা-সতী-সম! হাসে বরাননী 
অনলের ক্রোড়ে !--কাঞ্চন-বরণী 
কাঞ্চনের সমা '-_সুধ্যকাস্ত মণি, 

তেজে যেন বিশ্বজয়ী ! 


বন্ধদিন ছিল অহলা। পাষাণী, 

রামচন্দ্র আসি চরণ ছুখানি 

রাখিল। যেমতি, হাসি খধিরাণী 
চমকিল। নিক্রাভঙ্গে ! 

পাধাণের সম ছিল ফেন জড় 

এই ব্জভাষ। !-_-বছু দিন পর, 

তোমার পরশে । কাপি খর থর-_- 
জাগিয়াছে লীলারজে ! 


ভাগবতে যার অপূর্ব ভারতী, 
জিবক্র! কুবুজা পাইল ঘেমতি 
অপরূপ কপ, অপুর্ব অদ্গতি, 
গোবিন্দের আগষধনে 1 


অপূর্ব নৈবেন্ত খ্ি 


ঙ 


পূর্বকালে যথা, সঙ্গীতে, সঙ্গীতে, 
সৌধময়ী ইয়, উরি আচন্দিতে, 
রাজিল সহসা, কিরণ-রাজিতে 
উ্া বথ। হিরগ্নয়ী !-- 
ওহে যাছকর, তোমার সঙ্গীতে, 
ব্র্ণ-হশ্মাময়ী, হাসিতে হালিতে, 
এ কোন্‌ অলকা ভাতিল প্রাচীতে, 
কিরণে কিরণময়ী ? 


গ 


পুর্বাকাঁলে যথা অযুত তরে, 
কল্লোল, হিল্লোলে, লীলারঙ্গ-ভঙ্গে, 
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ-সঙ্গে, 
এসেছিল! মন্দাকিনী, 
ওহে যাছুকর, তোমার সঙ্গীতে, 
নব মন্দাকিনী নেমেছে মহীতে ! 
চলেছে সাগরে কি লীলা-গতিতে, 
কল কল প্রবাহিণী ! 


৮ 


এ জাহবীতটে এক গো! নেহারি ? 
মোহিনী নগরী শোভে সারি সারি,_- 
যেন হাস্ময়ী, কূপমকষী নানী, 
নব হরিদ্বার কাশী ! 
সদ] লীলাময়ী, বিলাস-বিভ্রমে 
পড়ে স্থধানদী অতুল বিক্রমে, 
ক্ষীর সাগরের পবিআ সঙ্গমে, 
হাসিয়! ফেনিল হালি ! 


৮ 


পুর্ব নৈবেন্ক 


বাণীবর পুত ! হধামকরন্ম, 
বিভোর হইফে, বাণীবক্ষে পিয়ে, 
স্বতসঙ্গীবনী, আনন্দের কন্দ, 
আনিয়াছ বছে তৃমি ! 
ভগবানে তাই করিয়া আহ্বান, 
তাই এ প্রার্থন! হয়ে আঘুন্মান্‌, 
থাক জননীর দুলাল সস্তান, 
কিরণ-ছটায় বালার্ক-লমান, 
উজজলিয়। ব্গভূমি ! 


কবির জন্ম 

[ গোবিন্দবাবুর “কুক্ষম”কাব্য পাঠ করিয়া ] 
অহো মাদকতা ঘোর ! খাইয়ে আঙুর 
কুদ্ধুমের নেশায় হইন্ু চুর চুর! 
জড়াইতে গেল বাণী, জড়াইয়ে গেল 
ছুই চক্ষু; ধীরে নিসা আসি দেখা দ্বিল 3 
স্থগ্ত আত্মা, কাব্য-মদ-নেশাম্স আতুর, 
দেখিল অদ্ভুত জ্বপ্প, মধুর মধুর ! 
কারণ-পমুদ্র-তটে বিরিঞি বসিয়া 
পল্মাসনে প্রাপিবুদ্দ স্থজিয়া স্থজিয়! 
যেন কিছ শ্রাস্ত--তবু নাই পরিজ্মাণ ; 
হে নিয়তি, রাজা ভূমি, তুমিই মহান্‌।! 
নিম ও নিসিন্দ আর ক্ষিঞ্ঠ ভালকুত্তার ক্খিরে 
স্জিলা সমালোচক ভাসি খাত! নয়নের নীরে ! 
মুড়ে। নটে গাছে মরি আজশাখা জোড়াতাড়া ছিয়া 
বাক্ষালীয় ঘয়ে খরে 2,০159£ ফেলিল। স্জিয়! | 


জপুব্ব নৈবেন্ড ৮১ 


আলুনি কলায় ভালে পোড়া ভাত যাখিয্া! চুখিয়া 
তক্জিলেন ব্ক্ষ ১501, রলোরাজে হালিয়া হাশিয়া ! 
কাক ও স্থুক-পিতে উকিল ত্যব্জিযা চতুম্সথ 
আদিদেব পাইলেন অন্ন-মধু স্থখ ও অন্ুখ ! 
জাত দ্দিয়া চূর্ণ করি কপোতের ক্ষুদ্র দেহখানি, 
হুংসপুচ্ছ কাপে গোজ স্থজিলেন বঙজের কেরাণী ! 
মঙ্ছ পৈত। বংশ-কঞ্চি, জড়াইয়! মোরগের ঠ্যাঙে ! 
স্থজিলেন বঙ্গ-আধ্য-_মচকাম্থ তবু নাই ভাজে! 
লইয়া সারীর গ্রীবা শুকজিহবা মেষের পরাণ, 
বছের ম্যাটুসিনি ধাত। স্থজিলেন, বিচিজ্ঞ মহান্‌! 
চীৎ্কারের ভাণ্ে দিম্সা অপরূপ অঙ্গার মশাল, 
বাঙ্গালীর মহাকবি, কবিবর বিধাতা স্থজিল! ! 
চতুন্ঘ্থ ফিরাইয় পূর্বদিকে বিরিঞ্ি আবার, 
স্থজিলেন অন্য-স্্টি বিচিত্র সে হ্গ্ির ব্যাপার ! 
একমুি তুষানল, আন্‌ মুষ্টি আতপ তগুল 

লইয়া স্থজিল! ধাতা বঙ্গগৃহে বিধব1 অতুল ! 
লইয়! মাকাল-ফল লবপাক্ত জলধির নীর 

স্যজ্িলা অপুর্বব দেহ হতভাগ্য কুলীন পত্বীর | 


তারপর আদিদেব হ্থখে দুঃখে জিয়মান প্রাণে 
স্থজিতে কবির আত্ম! ক্ষণকাল বসিলেন ধ্যানে । 
হেকিয়া সে মহাধ্যানে ক্রক্ষাণ্ডের কত শ্রেষ্ঠ প্রাণী 
আইল সে মহাতীর্থে, নতচক্ষে, যুগ্ম করি পাণি ! 
রাধা আসি ঢালি দিল চির-প্রেম চির-অভিমান ; 
জানকী ঢালিয়। দিল অশ্রুময় চিরহুঃখী প্রাণ 
বসস্তের পুষ্পরাশি ঢালি দিল অনঙ্গ-অঙগন1 ; 
পুর্ণচজ্জ চালি দিল শারদীস্স ব্যাকুল জ্যোত্ন্সা; 
উষা দিল অরুণাক্ত অপক্ষপ প্রস্থনের ভালি » 
যামিনী অশধারপুঞ্জ রাশি রাশি আনি দিল ঢালি; 


লয়ে লেই বখ-ছাখ, হাসি-কাম। পুণ্য রাশি রাশি 
স্কিল! কবির আত্মা অপুর্ব সে ক্রি অবিনাশী। 


হেকবি! তোমার তাই এক চক্ষে হাসিরাশি 
আন্‌ চক্ষে জল । 

হদয়ের এক কোশে অভিমান, অন্ত কোণে 
মিনতি কেবল ! 

প্রন্ভৃত সাবিত্রী-তেজ এক হুন্ডে অন্ত কর 
শিশু সম ক্ষীণ ! 
কেহ তোম! দেব ভাবি করে পুজ1, কেহ ভাবে 
চগ্ডাল প্রীহীন ! 

আজি যদি কেশ দিয়া, বিধে ক্র বিশ্ববাসী 
তোমার হৃদয়, 
হে কবি, কালি গে পাবে মন্দারের মালা, তুমি 
জানিহ নিশ্চয় । 


অঞ্শুক্ত স্পি.্বত্রঘভ্ল 


ছুহিতা -মঙ্গল-শখ 


টে 


ছিপ্রহর দিবা যবে, পাপী আসি, হাসি ম্বছৃহাসি, 
কহিল “হয়েছে কন্তা” আমি সেই সংবাদ পাইয়া, 
ফুজ মুখে ফুল্প বুকে, কহিলাম আনন্দে গলিয্বা,- 
বাজাও, বাজাও শঙ্খ"! কিন্ত মোর মুখ চাপি আসি, 
ভাইনী কু-রীতি কহে---'এ কি ভ্রান্তি! হে কবি সাবাসি। 
পুত হলে শাক বাজে? কন্তা হলো, শাক বাজাইযা 
কেন ভাক অমঙ্গলে ?1- _বাক্ষসীর সে কথা শুনিয়া, 
হইলাম লঙ্জামৌন, অধোমুখে নেআজলে ভাসি ! 
একি কথা! হায়হাক্স, এ কি ঘোর সর্বনাশ প্রথা! 
বরপ্রাথি হে বাঙ্গালি? আবি তৃূমি করিছ অচ্চন। 
সুপন্ক ফলের অর্থে, দীপ জ্জালি!। সব বিজ্ম্বন! ! 
প্রবঞ্চক ! দেবতারে ঠকাইবে ? এ কি মাদকতা! 
বুথা এ গুগ গুল ধূপ ; _বক্ষাকালী হবেন কি রাজি? 
হে প্রমত্ত! চরণে ঠেলেছ তৃমি কুস্থমের সাজি ! 


বা ৪ কঃ 


হে কবিত! কুহকিনি, রাখ মান, করি এ মিনতি । 
ধর আজি, ধর আজি, শক্ধ-বেশ, কুন্দেন্দু-ধবল ;-- 
ধ্যানে বন্দি পাঞ্চজন্তে, মাধবের শঙ্খ সমুজ্জবল, 
বর্ণে শ্বেত শতঙ্ল ; বিশ্বজয়ী অপুর্ব্ষ-মুরতি | 
দেবঘত ধনঞয় ; পৌগু, যার বিরাট ভারতী 

ভেদ করে দশঙ্গিশি, ভীমনাদি স্ু-তযোষ বিমল, 
অপুর্ব মশিপুষ্পক, প্রভা যায জলে জল্‌ জল্‌,-__ 
পাগুবের পঞ্চ শব্থধে পুশ্যবতি ! কর রে প্রপতি | 
লভি ভভ আনির্বহাগ, ছয়ে পুষ্ট বিরাট বিপুল, 

রে অতুল শব্খ যোর, নিনাছিয়! অনগোখ হক্ষারে, 


'অপুরর্ষ শিশুসঙল 
বল্‌ বল্‌ উচ্চ কণ্ঠে বাঙ্গালীর প্রতি দ্বারে দ্বারে 
'মোব নাম ছুহিত্তা-মজল-শহ্ধ 1 আমার তৃষুল 
বিশ্বব্যাপী মহাশক পশি আজি বাজালীর কাণে, 
লজ্জা স্বণা জাগাইতে নারিবে কি ও অসাড় প্রাশে ? 


বটি ১৪ র্ট 
তত 


নাহি ত্বণা, নাহি লজ্জা! ধিক! ধিক! অধম বাজালি, 
তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ভন্মে বত! কি অন্ধ নয়ন! 
পু হলে শাক বাঞে। কন্কা হলে আধার ভবন । 
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিযাছ মুখে চুণ কালি। 
প্রকৃতি-রাধারে এত অবহেলা? তাই বনমালী 
চির তয়ে চির তরে ত্যজেছেন বজ-বৃন্দাবন । 
গৌরীরে দিয়া ফাকি ! রক্ষা নাই, উলজ নর্ভন 
একি ঘোর ! হের হের রণরঙ্গে নাচে মহাকালী ! 
সতীরে করেছ তুমি অপমান, অবোধ বাঙ্গালি ! 
এ নূতন দক্ষযজ্ঞে তাই আছি ভাগুবি নাচিছে, 
ভূত প্রেত, উলঙ্গিনী মুক্তকেশী ভৈরবী করালী, 
হি হি করি অষ্টহাশ্ছে চীৎকারিয়া! বদন ব্যান্দিছে ! 
ছাগমুণ্ড হইয়াছে যজ্ঞ শেষ ! এ বঙ্গ সংহারি, 
কি দেবস্ব? সংহর সংহর ক্রোধ, দেব জিপুরালি ! 
চি ক বট 


গী 


মাত নারী, ধাত্রী নাকী, ভয়হর। দেবতারূপিনী, 
নারীই শৃঙ্খল! বিশ্বে, মিষউরস, সৌন্বরধ্য-আধার ! 
নারীর মাহাত্ছা য় । বুঝিলে না, 'তাই হাহাকার 
আজি বঙ্গে গৃহে গুছে । বিধাতায় মানস-ষোহিনী 
যে কবিতা, হে পুরুষ! তৃমি তার শব্ব যাজসার; 
অক্ষরের শ্রেখী তুমি, নান্নী ভার তাল ও রাপিনী ! 


অপুবর্ধ শিশুমজল ৮৭ 


যে নিশার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছলযে অসীষ স্থহমা, 

হে পুরুষ! তুমি তার কুত্যলের ঘোর অন্ধকার ! 
নায়ী ভার তারা রত, ছায়াপথ শোভা! নিরূপম! ! 
রজনীগঞ্ধার হাস, শেফালির আনন্দ-সভার ! 

নারী তার-_শান্তি, নিজ্ঞা, বিজ্গীময়ী নৃশপুর-শিক্িনী ! 
নারী তার পৌর্ণমাসী, জ্যোত্া-বন্তা, বিশ্ব-বিপ্লাবিনী ! 


ব্রা সী ক 


৯. 


যোর নাম “ছুহিতা-মক্ষল-শখ্খ।' তৃষার-ধবল ; 
কবি-চিত্ত-জলধি-মস্থনে আমি হয়েছি বাহির ! 

সেই অন্তরের স্থরে।--কাণ পাতি, প্রাণ করি স্থির, 
(শোন সবে! ) সে সে? রবে, যনোহর, স্ব কলকল, 
বাহিরিছে নিরত্তর, ভেদি মোর রজত-শরীর ! 
ক্ষীরসাগরের আমি মহাবত্ব, উদ্ধার, উজ্জল , 

সোদর। ভগিনী মোর ক্জল্‌ জল্‌ মুকুতা রুচির ; 
লক্ষমী-বাপি-মাঝে ছিন্ছ, চমকিমা। জলধির তল! 

আমি আজি, ছুহিতা-জনম-দিনে, বাজিব সুশ্যরে ; 
তোময়াও কর সবে “জয় জয়” মাঙ্গলিক রবে ! 

কর সবে উলুধ্বনি ! জাগাইয়! আনন্দ-উৎসবে, 
কলকণ্ হাসি-পাখী, ভ্বদয়ের নিকুঞ্জ হুন্দরে ! 
পুহিভা-মঙ্গল-শঙ্খ বাজিতেছি আমি মহারোলে,__ 
হিল্লোলিত হোক্‌ বিশ্ব, দিশি দিশি আনন্দ-কল্লোলে । 


অপুর্ব শিশুমজঙ্স 
শিওর গন্যপান 


ঠ 


লোকে বলে অতৃলন! কালিদাসী উপমা--" 
নিক্কিতে ওজন কনে 
দেখ দেখি ভাল করে, 
বোধা ধাক্‌ ফার কত উপমার গরিমা ! 
বলিহারি, বলিহারি, 
মোর পাল্লা হল ভারি, 
খর্যব-গর্ধ হয়ে গেল সর্ধ-কবি-মহিমা ! 


চি, 


ই দেখ প্রজাপতি বসে আছে কুহ্বমে-- 
লাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া, 
খক্কাহারা, দিশেহারা, 
চক্ষু বুক্তে, করবীর মুখ চুমে নিঝুমে 1 
কারো ঠাঞ্রি, কোনো ঠাঞ্জি, 
ইহার তুলন। নাই; 
কে পারে দেখাতে এর উপম! নিখিল ভূমে ? 


৬০ 


ও তুলন! মোর কাছে তুল নাহে তুলশ! 
সৌন্দধা-এশ্বর্ধা লাগি, 
আমি গে! সর্ববন্যত্যারী । 
বিবাগী-বৈরাশ্গী-সাথে কোরে! না রে ছলন! ! 
রেখে তব রঙ্গ ছল, 
ছুই চক্ষে দিয়ে জল, 
গন্ধ-অন্ঃ১পুরে গিয়ে দেখে এস স্যমা ! 
তক্ষভার! ক্োড়ে লক্ষে বসে আবে জা! 


খপু্ধ্ষ শিম ৬ 
ঠি 


চুপ! চুপ! চুপে এসে, এখানে থাক বসে, 
জননী-উৎসঙ্গে শিশু দুগ্ধ খায় নীরবে ; 
গৃহখানি গেছে ভরি পারিজ্াত সৌরভে ! 
অনুপম, অপক্ষপ । দেখিছ না? চুপ! চুপ! 
দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্ঠ নীরবে ! 

এক ম্যান হস্তে ধরি, অন্য স্তন মুখে পুরি, 

চক্ষু বুজি ।-_-তৃঙ্গ যেন কমলের আসবে ! 

ফুল্প বুক !- রাজা যেন ঠবভবের গরবে ! 
আত্মহারা !- প্রজাপতি যেন পুম্প-গরভে ! 
তুমিও গো চুপে এসে, এইখানে থাক বসে-- 
একটি প্রহর ধরি দৃশ্ট দেখ নীরবে !-_ 
ভাতিছে স্বর্গের আলো ওই দেখ পুরবে! 


চি 


লোকে বলে অতুলন! কালিদাসী উপমা-- 
নিক্তিতে ওজন করে, 
দেখ দেখি ভাল করে 

বোঝা যাক কার কত উপমার গরিমা ! 
বলিহারি; বলিহারি, 
মোর পাল্লা হল ভারি, 

খর্ব-গর্ব হয়ে গেল সর্ব্-ক বি- 


অপুর্ব শিশুমজলল 
নাগা-সঙ্গ্যাসী 


ঠ 


ফ্রকে অন্ষ মুড়ি দিস আন্ড-সঙ. বানাইয়া, 
ফে তোরে পরালে বাল নাগা-সন্গ্যাসী ? 
নগছেহে কুতৃহলে, পরমহংসের দলে, 
বেড়াস, ও মুখ-পল্ম মদ! বিকাশি $-- 
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আখি উপাসী । 
কি কব ছুঃখের কথা, খাইয়ে আখির মাথা, 
তোর অঙ্গে দিল বন্ধ রুচি-বিলাসী ! 
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্নযাসী ? 


চু. 


বসন্তে ধরার প্রেম হয়ে উল্লাসী, 
ফুটে উঠে ফুল হয়ে, স্থখে উচ্ছাসি ! 
সেই সে গোলাপ ফুলে, উধারাণী পরে চুলে ; 
গোলাপের মুখে আর ধরে না হাসি ! 
-তেমতি তুইও মোর নাগা-সন্থ্যাসী । 
সোহাগে হয়ে আকুল, প্রভাতে গোলাপ ফুল, 
শিশিরেতে ঢল-ঢল, কহে সম্ভাষি,__ 
পাখী পুষ্প লভারাজি, ঘষে যেখানে আছ জাছি 
আমার হাসির ভাগী হও সে আসি।' 
এত বলি চুলে পড়ে, নিজেরি রূপের ভরে, 
পলে পলে রাগ-ভরা দল বিকশি। 
আলি এসে পড়ে ছুটে, পাপিস্াা পাহিক্থা উঠে, 
অমনি পড়ে গে। যোর নয়নে ফাশি ! 
তুইও গোলাপ ফুল নাগা-সঙ্যাসী | 
ইজ্ধ্ছ মেমালে, কত তপাষি, 


অপুর্ব শিকল 


খখি যোর দিশে হারা, খুনে খুজে হল সারা, 
গোলাপের জোড়া পেতে বৃথ। প্রয়াসী । 
গ্ঁছে ফিরি এল শেষে আখি প্রবাসী ! 
হেরিয়াছি আখি চিরে, উদ্ধান্ধি উদ্বারি ধীয়ে, 
মযুরের বর্থরাশি! এত তপাসি, 
তবু ্জাখি রয়ে গেল মোর পিপাসী ! 
কোন ঠাই, কারো ঠাই, সে গোলাপী রাগ নাই; 
রূপ-পুজা-পুরোহিত, আমি উদাসী, 
হার মেনে গেছি আমি, করে নীকাশি ! 


কি কব হাসির কথা? স্টি-ছাড়া বাতুলতা | 
হেন ফুল গৃহে আনি কুচি-বিলাসী । 
সে গোলাপী কলেবরে রক্কিত রে থরে থরে! 


অপক্ধপ চিত্রকর, যশ-প্রত্যাশী ! 
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্গাসী ? 


সীমা কোথা! মাধুরীর ? মুক্তকেশী যামিনীর 
উলিয়! পড়ে, দেখ, জ্যোত্ন্া-হাসি ! 
এ হেন উজ্জ্বল বাতি ! জালি তবু মোমবাতি, 
আনিয়ে রাখিল হাদে ভোগ-বিলাসী ? 
কে তোরে পরালে বাস লাগা-সন্গযাসী ? 


রামপ্রসাদের গান- ভক্কি যেন মৃক্তিমান্‌ ! 
__-তার শেষে আফে ছুটি কলি বিশ্তাসি, 
দিল কেরেরন? আচ্ছ! রুচি প্রকাশি! 
কমলা লেবুর রসে, হা অনৃষ্ট অবশেষে 
চোটাগুড় দিল খো্ট ভিজি-নিবাসী ! 
কে তোরে পরালে বাল নাগা-সঙ্স্যালী ? 


৯৯ 


অপুবর্ধ শিশ্তজল 


গীত গোবিন্দের সঙ্গে-- দিল রে গাখিয়ে জে, 
উড়িয়া ভাষার ছন্য কোন্‌ দোভাষী ? 
শিখিপুঞ্জ ছি'ড়ি হার, সেপ্লানি সারিতে চাষ, 
মোরগ ফুলের গুচ্ছে মরি সাবাসি ! 
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্গ্যাসী ? 


তুই রে স্ঞাংটা ছেলে, ধূলি মেখে, হেসে খেলে, 
বেড়াস ও মুখ-পদ্ম সদ! বিকাশি ; 
তগ্ধ হয় মোর ছুটি আখি উপাসী! 

কি কব ভুঃখের কথা! খাইয়ে অশখির মাথা, 
তোর অঙ্গে দিল বস্থ রুচি-বিলাসী ! 
ফে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্াসী ? 


রাণীর জোড় হাত 


আমার মায়ের চক্ষে, এক কোণে হাসি-বাশি, 
অন্য কোণে নয়নের লোর, 

কহিলেন মোরে ডাকি-_ ঘোর কলি উপস্থিত; 
মেয়ের আন্ষেল দেখ তোর ! 

ঠাকুমা” 'ঠাকুমা” বজে, পয়স! নেয় কত ছলে, 
চুমো খায় জড়াইয়া গলা, 

ঘালীরে পাঠাযে দিয়ে, সন্দেশ আনায়ে এই, 
খায় দেখ একেলা একেলা ! 

'এই দেখ, মজা দেখ, ্রত বলি হাত পাতি 
মা আমার কহিল! রাণীরে, 

'আমারে লন্দেশ দাও"... বাদী কিন্ত আখ-খানা 
আপনার পালে নিজ পুনে । 


অপূর্ব শিশুমজনা 
বাকি আধ-খান! নিছে, গল! মোর জড়াইয়ে, 
মোরে রাখী দিল খাওয়াইয়ে ! 
রাশীর ঠাকুষা কন্‌-_ ঘোর কলি উপস্থিত, 
বাপেরে চিনিল দেখ মেয়ে !* 
এত বলি গৃহৃকর্জা, কচি কচি হাত ধরি, 
কহিলেন রাখীরে শাসায়ে, 
“আমি বুঝি পর তোর ? দুধে দাতগুলি সব 
নোড়া দিয়ে দিব রে ভাঙিয়ে । 
ঠাকুমার তিরস্কার বুঝিতে পারিয়ে রানী, 
টানি লয়ে কচি হাত ছুটি, 
জোড় হাত করি আহ1! দাড়ায়ে ঠাকুমা কাছে 
কহে রাণী 'জুঠ পাওরুটি ! 
শিশুর সে জোড় হাত, কৌশল কথার ছল, 
নিরখিয়া কাকার হাসিল ; 
সতত-দয়ার্জ-চিত, সরোক্ষিনী পিসী তার, 
কি ভাবিয্বা নীরবে কাদিল । 
এক পাশে ছিল বসি, রাণীর জননী তথ, 
_ বধূ মোর-হেমস্তকুমারী, 
অমঙ্গল ভাবি হায়, তাহারও নেজ্তরকোণে, 
দেখ! দিল ছুই বিন্দু বারি! 
রাণীর ঠাকুমা তবে, সাট্‌ সাট« বলি আহা, 
রানীরে তুলিয়া নিল কোলে ! 
কতই সোহাগ-ভরে, কতই আদর করে, 
চুমিলেন বদন-কমলে। 
স্থখাইলা “বল রাণী, কোন্‌ সে আবাগি মাঞ্গি 
জোড় হাত ছিল শিখাইয়! ? 
বাজ! হয়ে চিরকাল, আছে বুঝি ঘরে বসি? 
দয়ামায়! গিয়াছে ভুলিয়। 1, ূ 


অপূর্ব শিশু-ম্গ 


হে পাঠক হে পাঠিকা, হেস না বাঙেক হাসি, 
গরিবের ঘরের কথায়! 
শিশু যঙ্গি চেলা মায়ে, লাগেনা গে! লে প্রহায়ে 
জোড় হাতে বুক ফেটে যায়! 


লা জাঞ্প-হ৬স্ছ্ছ 


প্রথম চুন্বন 


টে 


নাজানি কি নিধি দিয় পড়িল চতুর বিখি, 
প্রথম চুম্বন ! 

কুহরিয়া উঠে পিক, 
শিহুলিয্সা উঠে দিক্‌, 

ভরে যায় ফল-ফুলে শ্যামল যৌবন ; 
বনতুলসীর ; গন্ধে, 
বাষু হন্থ মাতোমাা ; 

বিটপির গায়ে গায়ে চাদের কিরণ! 


১ 


অজানা হুরভি আ্রাণে, 
কি জানি কি জাগে প্রাণে, 
কোকিল! ঝস্কার ছাড়ে মাতায়ে স্ুবন ! 
কি জানি কি মেঘ হেরি, 
চঞ্চলা ময্ুরী নাচে, 
আবেশে প্যাখম তুলি অঙ্গের দোলন! 
'অজান! সআবরভি আণে, 
কি জানি কি বাক প্রাণে, 
আগ্রহে দস্পতী করে প্রথম চুম্বন ! 


৮৫ 


কে 'আনলিল আলোনাশি হদয়-আধারে ? 
অধরেক ফাক দিস্বা, 
জযোৎ্আ1 পড়ে উছলিদ্ধা, 
ছম্পতীক্প শয্যার "্সাপাবে ! 
রঙ্গিন বার্লীস্‌ পেকে, খাটপাল1 হেসে উঠে ! 
কে নে এ চতুর কারিগর ? 


৮ 


শোলাপ-গুষ্ছ 


দেয়ালের চিজগুলি আবার নৃতন হল! 
কে রে স্থনিপুশ চিজকর ? 

কনক-পারদ লেগে, মলিন ছর্পণ খানি 

ধন্সিল কি অপক্প শোভা মনোহর ! 


নব বক্ষে নব সুখ, 
নব ধর, নব যুগ, 
নব শশী হেসে সারা প্রাবিয্না ভূবন ! 
জ্যোত্লার আবছায়ে যৌবন-নেশার ঝৌকে, 
মধুর মধুর এই প্রথম চুম্বন ! 


ভালবাসার জয় 


বুথ? ও ম্বণার হাসি, বৃথা ও কথার ছল ; 

রবির কিরণ আমি, তুমি মালঞের ফুল ! 

বৃথা তব উপহাস, শাণিত কথার শুল ; 

রূপের পতঙ্গ তুমি, আমি শ্যাম হুর্বাদল ! 

জান নাকি রবিরশ্মি যেই পুম্পে গিয়ে পড়ে, 
সেই পুষ্প হয়ে যায় কিরণে কিরণময় ? 

জান না কি প্রজাপতি সেই পুম্পে বসে উড়ে, 
আহরিয়া তারি বর্ণ হয় গো স্থবণন্থ £ 

আমার সোহাপকুঞ্ধে বসিয়া বসিয়া তুমি, 

ভুলে গ্লিষ্ে স্বশ! হাসি, কষ্ঠমণি হবে ধনি ! 

জান না কি, ভালবাস! ধরার পরশমণি ? 

স্বশার নিজত্থ হবে দিবানিশি চুমি চুমি ! 

আজি তুমি মন-সাধে, হেসে লও স্বণাহাষি ৮ 
কাজি এ বক্ষেতে শোবে আপনা-আপনি আসি! 


শোলাপ-গ্চ্ছ 


বজ-বধু 
আজি কত হাঁসি-খুসি! আমার ব্দলে 
এত চাও, তবু যেন নাহি উঠে মন! 
সেই বালিকার কখ। নাহি কি স্মরণে, 
থমকি চমকি সেই মুদিত নম্বন ? 
আগে কত কাদাকাদি! কত সাধাসাধি ! 
পড়িলে দীপের ছাস্ন। উঠিতে শিহরি ! 
আজি শুধু হাসাহাসি! গলে বাধাবাধি! 
প্রদীপ জালিয়ে কাটে সারা বিভাবনী ! 
হুপুরে ঘে কলিগুলি (চাও আখি মেলি ! )-- 
তুপি এনে, ভেবেছিহ্থ ফুটিবে না আর, 
শাখী-ছাড়া, পাখী-হারা, (একি চমৎকার ! )-- 
সায়াহ্ছে ফুটিয়া৷ তার। হয়েছে চাষেলি ! 
এমনি কি বৃস্তচ্যুত কুন্থম-কলিকা, 
স্বামী-গৃহে, ফুটে উঠে নবোঢা বাপিক!! 


তুমি 


“কোথা তৃমি ? কোথ। তুমি? কোথা তুমি ? বলি, 
জীবনের দীর্ঘ দিবা করি পর্যটন ! 

আমারি কেতে দোলে নব রত্বাবলী, 

“কোথা হাঁক” বলি তবু করি অন্বেষণ ! 
কম্তরি-সৌরভাকুল মগের মতন, 

হে বাঞ্ছিত! তোমা লাগি ছুটিয়। ছুটিয়া, 
হেরিলাম, গৃহে শোভে অমূল্য রতন ! 

এস, তোমা! চিনিকাছি শৈশব সঙ্গিনি ; 

কূলে কূলে জলখেল! তোমাতে আমাতে, 


উক্ত 


হোলো মোর শব্যালস্ক, 


পোলাপা-গুজ্ছ 


ফুল-তোলা, তারা-গোণা বানন্তী নিশাতে, 
ছাছেতে, ঠাদনি-য়াতে শৈশব-কাহিনী ! 

এই সব স্বতি পুষ্প অঞ্চলেতে ভি, 

তুমি আছ ছ্থারে বসি : 'বাষি খুরে মরি! 


মালিনী 


খোপায় গোলাপ চাপা দিলাম বসাযে ; 
গলে পরাইয়া দিন মালততীর মালা ; 
সি'তিটি অশোক পুস্পে দিলাম সাজায় ; 
হুকরে পরায়ে দিচ্ছ অতসীর বাল! 
উরল-কলস যুগে নাগেশ্বর-হার, 

হেসে হেসে সবতনে দিলাম অড়ায়ে ; 
শ্রভূঙক্দে গোলাপ পদ্ম দিলাম ধরাকে 
কাঞ্চনের চজ্রহারে মরি কি বাহার ! 
ছুইটি কদম্থ নিয়ে কর্ণে দিন ছুল-_ 

ভার পর, ধীরে ধীরে, খোকা-পুষ্প দিয়া, 
সুন্দরীর চারু অঙ্ক দিন সাজা ইয়া, 
লোচন-ভ্রমর-যুগে করিস আকুল ! 
আমার এ কৃপতৃষ্, হইয়ে মালিনী, 
মালকফ্ের মধ্য-ভাগে বসিল ভামিনী ! 


সাজের-প্রদীপ 


৯ 


নেজে হাসি, হস্তে দীপ, এস গো ব্বপসী ! 
কুষুঘ-কহ আরমস় ; 
ছেস্কে গেল নিশিপদ্গে চিত্ের সরসী ! 


পোলাপ-গুচ্ছ 
হের দেখ, ছাসি হাসি, দিল মোর কাছে আসি, 
একরাশি ফ্কুলরাশি কল্পনা-কপসী ! 
অধর পাইল ভু, পুণ্যের হইল জয়, 
হেরি সখি নিশিমুখে তব মৃখশলী ! 


হ 


গৃহ-রাজত্বের চির-বিজগ়ী অধীপ ! 
অসাধ্য হইল সাধা, পুরুষ হইল বাধ্য, 
জয় জয় নারী তব সাজের প্রদীপ ! 


৬ 


মধুনিশি- জ্যোত্জ্ালোক- _লালেলাল স্ফুটাশোক, 
কি কাহিনী কানে তব কহিল মোহিনি ? 
তাই ও ভালের টিপ. তাই ও সাজের দীপ, 
আন্ডাষে প্রকাশ করে অশোক-কাহিনী ' 
তুমি কি নিজের আখে, পরীদের ক্ষুত্র কাখে, 
হেরিয়াছ কুঞ্জবনে জোনাকী-গাগরী ? 
হেরি তোমা, হর্ষে সারা, নিশান্কে কি শুক্রতারা, 
ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক-লহুরী ? 


নিশি কোর হয় হয়+_ তুমি সখি সে সময়, 
আলোকে গীড়ায়েছিলে, করে ফুলসাজি ! 

শিবের পুজার তরে, শঙ্কান্ডরে হর্ষ ভরে, 
বাছি বাছি তুলে নিলে ফুল্প ফুলরাঙ্জি | 

হেরি ও ধরণ ধাকা, জ্যোৎ্সা হালিকে সারা, 

লুটায় চরণে তব, শেফালী-ছায়ায় ! 

চজ্জ ভাকে “আছ আম্ব 1 জ্যোৎ্স! আর কি যায়? 

ফাপাইয়া ক্ষোড়ে তব, পশিল হিয়াক্স ! 


গোলাপ-খ্চ্ছ 
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সহস! কৌস্তভমণি হাসিল হয়ষে ! 
সহসা কুটিল পদ্ম মানস-সরসে ! 
সহসা উপমা আসি, ব্যোতিশ্ছট। পরকাশি, 
বরধিল ভাবরাশি, কবির মানসে ! 
লাবপ্য উলে দেহে, ইন্দিরা! পশিল! গেছে-- 
হাসিয়া? উঠিল গেছ চরখ-পরশে ! 


অপুর্ব কণসম্বর 


একি মনোহর স্বর ! কঠম্বর একি ? 
'তমসা-তটিনী-তটে, কবির মানস-পটে, 
ছন্দের বস্কারে নাচে কবিতা-নর্বকী ! 
জান হয়, কলতান, বুঝি কি ধরেছে পান, 
খরেতে মিলাতে স্বর, সাধ বায় সখি! 
দূর বাশরীর তান, বিস্বত ন্বপন-গান, 
মনে পড়ে হিয়া মাঝে কত-কি কত-কি 
জলযস্ে দিছে দোল! রঙ্জিণী দামিনী-বালা, 
ঢালি দিল স্ধারাশি জুড়াতে চাতকী ! 


হু 


কি মধুর ওই তোর কণ্ঠস্বর সখি ! 
কি যাছু জড়ান তায় ! কি মধু যাখান হাক! 
হবে ভয়! নবনারী উঠিল পুলকি ! 
চিদ্তবিরহিশী খনী ঘেন রে নস্বনষণি 
পেস্ছে ওই, রবে ভোর গ্লাড়াল খমকি! 


গোলাপ-গচচছ 


ধ্ঠ 


আবার-কসাবার তূমি কথা কও সখি-_ 
বিদেশে স্বজন-মুখ হেরিলে উদ্দাম স্থুখ 
হয় যথা, দীপ্ত হর্ধ উঠিল ঝলকি ! 
চির-ভগ্প মনোরথ, আশায় সথুসায় পথ 
হেরি যথা, অকস্মাৎ উঠে গো! চমকি, 
একি স্বর মনোহর ! আনন্দে কলেবর, 
মঙ্গল-কলসী সম, উঠিল ছলকি* ! 


একি সুধ! কণ্ঠে তোর, মদন-বিহগি ! 
কোন পুষ্প-বিছানায়, শুইয়। মলম্-বায়, 
আনিল সুরভি-স্বাস, হইয়ে কৃতকী ? 
মুখরিত-অলিপুক্কে কোকিল-কৃজিত-কুঞ্জে, 
ভ্রমিয়্াছে সারীদিন বুঝি সে কুহকী ? 
প্রাপমন হর্ষে ভোর, মূরছি পড়িছে মোর, 
আবার ও কণ্ঠস্বর! একি মোহ ! একি ! 


ধন্ স্বর! জয় জয়! কে যেন গো (বোধ হয়) 
গসীতগোবিদ্দের শ্লোক উচ্চারিছে সখি ! 
অথবা স্থকণ্ঠে গায় মঙদন-ভশ্ম' অধ্যায় । 
নত-জাছ সান্ু-শিরে অঙ্গ কৃহকী 
আমের মৃুকুল-আণে, কামের অমোথ বাণে 
অলিকুঞ্জ গুঞ্করিল ! চাহিল চমকি 
বনলশ্মী £ একি স্থধা! একি কণ্ঠ, সখি! 


শোলাপ-গুচ্ছ 
কবির প্রতি উপদেশ 


৯ 


তুমি কি ভেবেছ, ঘসি নিজ গৃহ-কোণে, 
টবের কুহুমেগুলি তুলি, 
অন-সাধে, আন্মনে, মুক্তিত নক্ষনে, 
কবিকুঞ্জে হইবে বুলবুলি ? 
হে কবি, সে মুল কথা পিয়াছ কি ভূলে ? 
যশ-সোমরস সধু হয় বলফুলে । 


১ 


তুমি কি ভেবেছে, মন করিবে হুরণ, 
ভাঙা ভাঙা আধা আধা হবে? 
কটিতে কিস্কিণী বাজে, সঘনে যমন 
কুপ-ভাবে ঢলে ডলে পড়ে, 
নয়ন কহিবে কথা, তবে সে বনিতা ! 
যমক ভগিনী ওরা, বনিতা, কবিতা! 


ডি 


শুদ্ধ চিত্তে, কান্থ-মনে, কবিতা রচিবে 
দ্বুর করি চিততহার] খেছ-_ 
কবি-প্রাণ-ধঙ্গকেতে জ্যা-নিখোষ হবে, 
ভবে গিক্া। হবে লক্ষ্যভেদ । 
ছুটিবে শব্দের ভীর ভেদ্দি তযোজাল,”-__ 
ক্রৌপদ্দী পশিবে রঙ্গে হাতে ন্বর্ণখাল | 


তোমাক চিজ্শালাক্ক খাকে যর্দি কবি, 
দেব-মত্ প্রতিভা-তুলিক?, 
হও কবি, ক্ষতি নাই $ চজ, তারা, ববি 


গোলাপ-গুচ্ছ 


ফল ফুল, তরু ও লিক, 
নর-নাবী-যন্ এই বিশ্ব-বজন্কৃমি, 
'আকিতে, সাব্সিতে পার ; কামন্ধপী তুমি ? 


€ 


তাহা বদি লাহি থাকে, বিয়োখিনী-ছন্দে 
গা যদি মিলনের গীত, 
কালের সহিত তবে মিছামিছি হচ্ছে 
কেন কর মরম ব্যথিত ! 
জান না যে পারিজাত শোভে দ্নেব-গলে, 
আরোহি দৈত্যোর গলে ফণী হয়ে দোলে? 


১৬ 


তব সুখে স্বতখী হয়ে, তব তঃখে হুঃখী, 
সংসার বলিবে বারংবার-- 
হাসালে, কীদালে ; এ যে বিচিত্র কুহকী ! 
দেবতুল্য মৃূরতি ইহার ।” 
লয়ে পুষ্প রাশি রাশি, হে কবি, তখন আসি, 
কাল দৌবারিক, চুঙ্গি চরণ তোমার । 
খুলিবে তোমাব লাগি অনস্তের ছার ! 


অদ্ভুত অভিসার 


মাধবের মন্ত্রসিক্ধ মোহন মৃরলী 

ধ্বনিল রাধার চিত- _নিকুঞ্জ-মোহনে ৮-- 
'অমনি রাধার আত্মা জ্রুত গেল চলি 
হামতীর্থে শামাঙজগিশী-যমুনা-সদনে ! 
গেল রাখ! ; তবে ওই মন্থর গমনে 
মঞ্চুল-বকুল-কুজে, কে যায় গে! চলি? 


১৬ 


গোলাপস্গুচ্ছ 


আকুল ছকুল ; মান কুল, কাচলি ; 
ঘুষ যেন লেগে আছে নিরুম লোচনে ! 
নাহি জ্ঞান, নাহি লাড়া! টানে তরুদল 
লুঠ্ঠিত অঞ্চল ধরি! মুখ পল্পোপরি 
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি ; 
বিল! মেতল। চুম্বে চরণের তল । 
আগে আত্মা, পরে দেহ, ষাইছে তৃহার, 
রাধিকারে, বলিহারি তোর অভিসার ! 


দোলন চাপা 


৯ 


হে চির স্বন্দর হরি! উন্মীলি" নক্মন, 
বন্দি' তব রাতুল চরণ, 
মালঞ্চে পশিশ্ত ঘবে আনন্দে মগন, 
হেরিলাম সকলি মোহন ! 
যে ধারে ফিরাই আখি, অমিম্বার ধারা; 
রত্বের বেদীর মাঝে শোভার ফোক্সারা ! 


চ 


কুষ্তলে মোহন চাপা, নলিখিতে রজন, 
মুচকিয়া হাসে উধারাণী ; 
পাঁপিতলে ফুটক্ত গোলাপ অতুলন ! 


আহা! রাঙছগ। চরণ ছুখানি 
পুদ্ধিতে, শিউলি আর কামিনী ঝরিছে,_- 
কি সৌরভ! যেন ধৃপ গুগ.গুল জলিছে ! 


খু 


ফেরিলাম, ক ধায়ে, হাসিছে ভালিয়া।-- 
সোহাপিনী বিলাতী কুম্থম ; 


গোলাপ-গুচ্ছ জগ 


প্রজাপতি-পাখ। সম চাক সর্বজন ! 
গৌরী-প্রেমে আনন্দে নিষুম 

হাসে শত রক্তজবা,- স্ৃুল-সৌরভ, 

শোভা পায় ফ্রাস্শিস্সিয়া! উদ্ভান-গৌরব ! 
|. 

নারীমাঝে রস্ভা ষেন ফুটিছে চামেলী,_- 
নিজ গন্ধে নিজেই আকুল! 

প্রগল্ভা ঝুমুকা হাসে করি রঙ্গকেলি, 
উষা যেন পরিয্বাছে ছল ! 

সারা রাজি ামিনীবে প্রদানি' আসব, 


নিশিগন্ধ। কাস্তা এবে, তবু কি বভব ! 


নব হুর্বাদলোপরি ল্যাভেগ্ডার চাপা, 
প্রৌঢ়া সম, অবাধে হাসিছে ! 
তীব্র গন্ধে, অলিবুন্দ আলাভোলা, খ্যাপা। 
গুঞুরিয়া, আনন্দে বসিছে 
বাকে, ঝাকে, মধুপান্ছে; হরির চরণে 
ভক্ত ভূঙ্গ লি থা, ক্ষিপ্ত গুঞরণে ! 


মোহিনী অপরাজিত হাসিছে হুহাসি, 
চারিধারে নীলিমা প্রকাশি' ; 
ক্প-পরিমাস্ম ভোর, ফুল পাশি রাশি, 
ঢলে পড়ে, লাবণ্য বিকাশি' ! 
এক পাশে তৃই শুধু, গন্ধ অতি মু, 
রে দোলন চাপা! কেন লুকাস ও মধু? 


১৬৮ 


পোলাপ-গুচ্ছ 
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গুজ বাস, গু দেহ! ও রূপের তুল 
কোথা! পাব, কআআহরি, উপমা ? 
বঙ্গ-গৃুছে ষেন বালবিধবা অন্ভুল, 
তপন্থিনী, দেবী নিরুপমা ! 
হাসি হাসি! ফন্ত যেন নয়নের কোণে, 
বহে যায়, দিঙ্গা-নিশি, গোপনে, গোপনে । 


[এ 


নিশাশেষে, তুই যেন পাশুর চত্দ্রমণ 
সীতা যেন অশোকের বনে! 
গোবিন্দ-বিরহ-ব্রত পালে যেন রমা। 
মহাছ্‌ঃখে, বাকুশী-ভবনে । 
মান প্রর্দীপের জ্যোতি সমাধি-উপরে, 
তুই ফুল! তেরি তোরে অশ্রুবারি ঝরে । 


৪ 


আধারে মাণিক তুই । যেন অলকায় 
বিরহিনী যক্ষ-বিমোহিনী ! 
গৌরীশৃঙ্গে তুই ষেন অগ্ তপস্যায়, 
উমাব্বাণী, হিমান্ডি-নন্দিলী ! 
জীণ আশা জ্যোতি সম ঘোর নিরাশায়, 
রে দোলন চাপা! তোর ও মুর্তি ভায় ! 


১ 


ঘোর কলুষিত চিত্তে অন্তাপ আসি, 
হয় হ্থ! ঈষৎ উদয় । 
শ্াশান-বৈরাগা ঘেল-_ মুছুর্ডেক হাসি, 
ভক্তি যথা হৃদি উজলয়! 
সীতারে বিসঙ্গি' যেন সোণার গ্রতিমা ! 
শেষ-র়াছে, মিটি জিটি দেয়ালি-গরিম! । 


পোলাপ-গুচ্ছ ১৩৯ 
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নিকষে কনকরেখা, বুল নিশায় 
যেন মান তারকার ভাতি ! 
চিরবিরহিনী, নাথে পাইক্ষা নিদ্রায়, 
আনন্দে পোহায় ঘখ। রাতি! 
সারাদিন হো হো কৰি, কাটায়ে জীবন, 
দিনান্তে, মুহুত্তকাল হরি-সন্কীন্ভন 1 


এক থাল মিগান্ন 


১ 


সোদরা-সাদৃশি অসি, গীতিময়ী, প্রীতিময়ী, 
আদরিণী শরৎ্কুমারী । 

এক থাল এই তব, স্থমধুর, অভিনব, 
মিষ্টদ্রব্য-_-কি বিন্ময়কারী ! 

ও গুলি কি “মতিচুর”? কোথা লাগে কোহিঙ্ছর ! 
পুরকান্তি” হেমকানস্তি-হারা ; 

“সিঙাড়া” অস্থতে গড়া, যেন ভারতে ছড়া ! 
যেন 'গীতগোবিন্দী” ফোম্ার! ! 


চ 


কহিতে না পারি লাজে, আনন্দে শরীর-মাঝে 
কদস্বপুলক উপজয় ! 

কহিতে না পারি লাজে, আমার রসনা-মাঝে 
অকল্যাৎ কল্ত-নদী বয় ! 

লুক্ধ-মুগ্ধ হছ্ছে চাই !-_ চিত্তে তবু ক্ষোভ পাই ; 
* চক্জসম বিমল, উজ্জ্বল । 

এ-হেন রতন-রাশি, কেমনে ফেলিব গ্রাসি' ? 
থাক জিহ্বা! হস, নে চঞ্চল ! 


১১৬ 


গোলাপ-গ্চ্ছ 
চ 


এমনি স্বভাব মোর ! * হের হঙ্দি চিত্তভোর, 
তরুকোলে কমনীয় ফুল, 

একতুষ্টে তার পানে, পিপাসিত ছু নম্ষানে, 
চেয়ে থাকি, আনন্দ- আকুল ! 

কর মম নাহি সরে, কুহ্থমেরে সমাদরে, 
তরুশাখা হইতে তৃলিতে । 

সৌন্দর্ধ্-বিভোর ছুই, একটুষ্টে চেয়ে রই ! 
এ'কে লই ভাবের তুলিতে । 


ছুটি নেত্র করে মানা! কি চঞ্চল এ রসনা! 
থথাও খাও, বলে বার বার । 

জলিল জঠর-অঙ্ছি, কি আর বলিব ভঙ্মি, 
নয়ন মানিল শেষে হার ! 

বিশ্বজয়ী রসনার পরামর্শ চমত্কার, 
জাখি ছুটি চুপে বুজিলাম ! 

রাশি রাশি মিষ্টরাশি বদ্দনে ফেলিঙ্ছ গ্রাসি,_- 
আহা কি আনন্দ পাইলাম ! 


তখন বুঝিস সুখ ! কি আনন্দ, কি কৌতুক 
উপজিল, মুখে আর বুকে ! 

পিয়ে সেই মকরন্দ, নেত্র-রসনার ছম্ 
একেবারে গেল বোন্‌ চুকে । 

লীতকালে, নদীতীর়ে, ঈাড়াইয় নদী-নীরে 
নামিবারে, মন নাহি সবে! 


শেষে কিছ ভূষ দিয়া, তন্ছ উঠে পুলকিয়া! ! 


তেমনি আনন্দ এ অন্তরে । 


গোলাপ-গুল্ছ 
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আদরের পেস্তা দিয়া, * মসোহাগ-বাধাম দিয়া 
আর যতনের কিসমিস. 

যাডুকরী কুহকিনি. গুণমগমি হে ভগিনি, 
গড়েছে এ সুন্দর জিনিষ! 

বাসরে সুন্দরী-কুধে কবে কোন্‌ কালে ভুঙ্জে 

ছিচ্ছ আমি, গীতি সুমধুর !__ 

সে সঙ্গীত পড়ে মনে, হাসি খেলে ছু নয়নে, 

আন্বাদি এ মিষ্ট মতিচুর 


হে ভগিনী ধাছুকরি, নৃপুর-শিগ্িনী পরি, 
শষ্যা ছাড়ি, প্রাতে, অতি ভোরে, 

ক্ষীর সাগরেতে গিয়া, আসিয়াছ ডুব দিয়া, 
তুমি বুঝি স্বপনের ঘোরে ? 

নন্দন-কাননে গিক্া, কল্পশাখ! দোলাইয়া, 
তুমি বুঝি পেড়েছিলে স্কুল? 

তুলেছিলে পারিজাত ? তাই এত মিঠে হাত, 

কুক্থম্সৌরভে সমাকুল ! 


কল্পনার প্রতি কবির উক্তি 


৯ 


বল, বল, ছেবকন্টা, আমার উপরে 
কৈন এত দৌরাদ্থা তোমার ? 

প্রসাদ দিবার এস দয়া করে, 
তবে কেন মুখ ভার ভার ? 


১১১ 


১১৭ 


শোলাপন-গুচ্ছ 


অপরের চিদ্বগৃছে মন্থর গমনে যাও, 
মুল কৌমুদী-রূপ খরি ! 
ধরিয়া! বিছাৎকপ, কেন এস মোর চিত্তে? 


চমকি, প্রাণের রাজা কাপে খরথরি ! 


৮ 


অপরের চিতবলে ধীরে ফোটে ফুল 
ছিল যাহা পরাগের রেণু, 
রবি-কর পিয়ে-পিয়ে, হয় সে মুকুল, 
সধীয়ে প্রকাশে ফুল-তন্ । 
চায় কিন্ত মোর চিত্তে, হিমানি-শিখরে যেন 
অকস্মাৎ বসম্ত-সঞ্চার ! 
পলবে, মুকুলে, ফুলে, চুয়ে পড়ে তরুলতা! ! 


মুহূর্তে একি গে। রঙ্গ ! অশ্দ বোঝা ভার ! 
এ 


'অপয়ের পার্খে বাও, যেন শিশু-মণি, 
সাওতাল-প্রস্থতির কোরে! 
প্রসব-যক্ত্রণা-বাথা জানে না রমণী ! 
ভাগ্যবতী পুতরমুখ হেরে ! 
এস কিন্তু মোর পাশে, কেন এ ভক্াল বেশে? 
আত্মা মোর তোলপাড় করি ! 
যেন অন্ধরন্ দিয়া, ওম্‌ শবে নিঃলকিয়া, 
উরিল। ব্রক্ষার কন্ত।, দেবী বাগীশ্বরী ! 


অপরের চিত্তে যাও, 'বিচিজ্ উদ্ভানে 
যেন কোন সুন্দর ফোসার?! 


স্ববিষ কোচড় হতে ছোট ছোট ইত্থন্ছ 


কাড়ি লয়, প্রতি জলধাত্গ। ! 


গোলাপ-গুচ্ছ ১১৩ 


এস কিন্ধ মোর চিত্তে নাএগ্রা প্রপাত মত ; 
গঙ্গোতির গঙ্গার মতন 
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে, ভীষণ তরক্গয়াশি ! 
টলমল্‌ টলমল্‌ হিমান্্ি-ভুবন ! 


নিদাতের ভালি 


গ্তমট, 


একখণ্ড মেঘ আনি, ছেয়েছে গগনে । 
রৌদ্র নাই, তবু একি পরাণের জ্বাল! ! 
আন্‌ চান্‌ করে প্রাণ !_এই মাছি গুলা, 
ভন্‌ ভন্‌ করি উড়ে, বসিছে বনে । 

( মাতালের মুখে যেন !)--এত সম্তর্পণে, 
তাল-বৃস্তে মুক্ুমুঙহু এত যে বাছন, 

সকলি বৃথায় হায়! প্রাণের মরমে; 

কে ষেন করিয্বা গেছে বৃশ্চিক-দংশন ! 
গামোছা ভিজ্লায়ে আন; দেখিছ ন। দেহে 
বহিতেছে ঘশ্ম, যেন শ্রাবণের ধারা ? 
ছেলেগুলো! জালালে যে; হাত-তালি দিয়া, 
বারেগায় করে গোল, উন্মাদের পার ! 
গুমটে মরিয়া গেছে চড়াই-শীবক-_ 
টানিছে চীৎকার-শব্দে তাহারি পালক । 


১১৪ 


চিরদিন, চিরদিন, রূপের পুজারি আমি, 
রূপের পুজারি ! 
সার! সন্ধ্যা, সারা নিশি কূপ-বৃন্দাবনে বসি, 
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি । 

অধরে রজের হাস, বিছ্যতের পরকাশ, 
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী ! 

বাসস্তী ওড়োনা-সাজে, প্রকৃতি-রাধিক1 রাজে, 
চরণে ঘুজ্বুর বাছ্ে, আনন্দে ঝঙ্কারিঃ__ 

নগনা, দোলনা কোলে, মগনা রাধিক। দোলে, 
কবি-চিত্ব-কল্পনার অলকা উদারি 1-- 

আমি সে অস্বত-বিষ, পান করি অহনিশ, 

সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী ! 

গ্ীতের বঙ্ধারে তোর, মাধুধ্যের নাহি ওর 3 

কি ষাছু মাখান আছে, যাই বলিহারি, 
(তোর ) কক্ষণ-ভাড়না-মাঝে, অস্ি বর নারি! 


গোলাপ-গুচ্ছ 


জল্‌ জল্‌ দীন্তি ভায় ! হচ্ছ ঝালসি যায়,__ 
মুগ্ধ ফণী দিল মোরে মাণিক্য তাহারি । 
আধার হইল দূর, বিশ্বে এল স্থরপুর, 
উর্বশী যেনক] রস্কা! ফল কুলনারী, 
যৌবনের ফুলদানী শোভে সারি সারি ! 


সক্গ-লিন্সা, ভোগ-ইচ্ছা, মায়া মোহ সব,--. 
তৃমি মম এ্রশ্বর্ধ্য-বিভব ! 
অকুলে পেয়েছি কূল, তুমি এবে অনুকূল, 
জলধি-গঞ্জন এবে হয়েছে নীরব ! 
প্রশান্ত এ বেলা মাঝে, তোমার হুমৃণ্ঠি রাজে 
পক্কজবাসিনী যেন বারিধি-কুমারী ! 
কর দেবী এ আশীব,__ মহানন্দে, অহনিশ, 
হে কবি-চির-বাঞ্িত, তোমারি, তোমারি, 
পারি ষেন হইবারে প্রকৃত পুজারি ! 


রূপ-তৃষ্ 


৯ 


জী বক্ষ, দীর্ণ প্রাণ, সৌন্বরধ্য-তৃষায় হাক্স, 
রূপ-পিপাসাস্স ! 
দরশে মিটাতে চাই, পরশে জুড়াতে যাই, 
বৃখায় বৃথায় চেষ্টা, কঠ্তালু হায় 
« সে অঙ্সেষে, আরও গো শুকাষু ! 
হায় তবু শূত্ত কুম্ত শূন্ত থেকে বায়! 
প্রাণ যায় মুগ-তৃকিকায় ! 


১১৬ 


গোলাগপ-গুচ্ছ 


চি 


অহে] আমি মাতোয়ারা যোহ-মদিরায় 
ই দেবতায়, 

পর্যে পর্বে পুজিয়াছি, পদতলে স'পিয়াছি, 
রাশি বাশি অর্ধ পুষ্প প্রভাতে, সন্ধ্যায়। 
হেমকান্তি উষাকালে, সন্ধ্যার সোপালী জালে, 
হইয়াছি হর্য-দীপ্ত সে মুখ প্রভায়। 
করে তার কর ঢাকি, গণ্ডে তার গণ্ড ঢাকি, 
দেখিয়াছি ! রূপ-তৃষ্ণ! মিটানি কি যায়? 
বিফল, বিফল সব, চাতক হয় নীরব ; 
সিন্ুরিয়া জলধর আকাশে মিলায়,_ 

(মোর ) ছাতি ফাটে রূপের তৃঙ্চায় 


৮০৫ 


ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! নিশি জাগি, সে যবে ঘুমায়, 
ছাদে পড়ি, ফুল্প জ্যোত্সায়, 
তাহার মুখ-মগ্ডলে, এক দৃষ্টে কুতৃহলে, 
হেরিয়াছি নিশিপল্প কিবা শোভা পায়! 
আরও ঘেন জ্যোত্ন্সাভায়, চকোরের। আরও ধায়, 
মঙ্গল-মহিমা গান জ্যোৎ্লাপুরে ধরে ! 
কৌতৃহলে লট.পট, পক্ষ ছুটি ঝটপট, 
রাশি, রাশি, দৃষ্ি-অলি মুখে আসি পড়ে ! 
চকোর পলায়ে যায, ক্ষ ভূ ধু পার 
হলাহল!। ভাগ্যে তার একি হায় চায়, 
প্রাণ যায় মধুর তৃফায় ! 


সোলাপ-স্চচ্ছ ১১৭ 
ঠ 
সর্বনাশা ; ভালবাস! $ দারুণ পিপাসা 
ঘুচিল না হায়! 
এই পিপাসার লাগি, নিশি কত জাগি, 
সে যবে ঘুমায়, 
দীপ জালি, লয়ে বাতি, হেরি, করি আতিপাতি, 
কি হীরা, কি কোহিনুর, সে আননে ভায়। 
সে কেশ-জলদে কোন্‌ বিছ্যাৎ খেলায় ! 
মোহকর, মনোহর, হেরিয়ে ফুল অধর, 
বুঝিবারে কি সৌরভ মাখ। আছে তায়, 
চুষ্বিয়াছি আবেষ্রিয়া পাগলের প্রায়! 
এ কি এ মোহের নেশা! একি এ রূপের তৃষা । 
প্রথম ব্রিষা-সিক্ত ধরণীর প্রায়, 
ছাত্তি ফাটে দারুণ তৃষ্ায় ! 


সর্বনাশ! ভালবাসা, দারুণ পিপাসা 
ঘুচিল না হায়! 
তুলে তারে, লয়ে ঘাটে, শ্মশানে, জান্বী-ঘাটে, 
জালিয়। প্রদীপ্ধ বহি, চাহিলাম হায়, 
জানিতে সে বূপকাস্তি কেমন দেখায় ! 
সে বর বপুর মাঝে, কি শ্্ব্য লুকান আছে, 
যাহে তন্থ উদ্ভাসিত লাবপ্য-ছটায় ! 
লক্‌ লক্‌ জিহব! দিলা, তন্থ তার পোড়া ইয়া 
রাক্ষসী প্রকৃতি হাসি, কহিল আমায় 1-- 
* “বিশুদ্ধ সৌন্দর্ধ্য-তত্ব 
বুবিদ্বাছ হে উন্মত্ত ! 
ঘরে যাও! বার কেন যর পিপান্সক্গ, 
অপ্রিক্ষেতে, মৃগ-ভৃফিকাক £ 


৯১৮ শোলাপ-গুচ্ছ 
শেষ চুক্ষন 


৯ 


মাও দাও, ব্দায়-চুক্বন ! 
জীবনের রতাগার একেবারে করি খালি, 
'অভাগারে ফাকি দিয়ে, মরণে দিতেছ ভালি ! 
দাও, দাও, বিদায়-চুদ্বন ! 
লয়ে ও হীরার কুচি, চক্ষের সলিল সুছি, 
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন-যাপন 
দাও, দাও, বিদ্বায়-চম্বন ! 


৬. 


দাও, দাও, বিদ্বায়-চুম্বন ! 

এ হেমস্তে দাও সখি, ফুল্প মালতীর মালা ; 
পৌষের ছুরস্ত ্রীতে রৌব্ররাশি দাও বালা! 
দাও, দাও, বিদায়-চুত্বন ! 
সবাই কাদিছে ভাই, তব মুখ পানে চাই,-- 
মোর নাই অবসর করিতে ক্রন্দন, 
দাও, দাও, বিদায়-চুদ্বন। 


ও 


দাও, দাও, বিদায়-চুত্বন ! 
ঘন-ঘোর বর্ষা রাতে, কোথা পাব জ্যোত্মারাশি ? 
এ জলছে ছাড়ি দাও বিকট বিছ্যাৎ-হাঁসি ! 
দাও, দাও, বিদায়-চুদ্বন ! 
পুলিনে ঈাড়ায়ে হায়, শীতে খর থর কায়, 
সলিলে নামিব, সখি, মুদ্দিয়া নম্থন ! 
দাও, ছাও, বিদ্বাক়্-চুক্বন । 


পোলাপ-গুচ্ছ ১১৯ 
৪ 


দাও, দাও, বিদায়-চুদ্বন 1 
কে বলিল, পোধূলিতে, রবি গেলে, অন্যাচলে, 
প্রভাতে ভাস্কর হয় অরুণ-উদয়্াচলে ? 
দাও, মাও, বিদায়-চুদ্বন ! 
সুর্ধ্যকান্ত-মণি সম অধর-প্রবালে মম, 
ভন লব একরাশি কাঞ্চন-কি রণ ! 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বল ! 
দাও চিত-মণিবদ্ধে রাখির বন্ধন বাধি ! 
চির বিরহের দিনে, বিরহের চির-সাধী, 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 


দাও, দাও, বিদায়-চুদ্বন ! 
একি ! একি ! একি গোল ! একি রোদনের রোল 7 
সব শেষ ; তারি সমাচার ?-- 
দাও তবে প্রাণ-ভরা শেষ উপহার, 
স্থধা হলাহল ওই চুম্বন তোমার ! 


চির- যৌবন 


আমার প্রতিভা আজি কাঙালিনী, হে শ্টাম স্থন্দর ! 
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে 

নহে আর $ মাধবী-মণ্ডপ তার, মধুপে, মধুপে 

নহে আর বন্ধত ও অলক্কত ! শুফ সরোবর ; 
ফোটে না, ফোটে না তথ একটিও পল্ম মনোহর 
উপমার! বগি গেছে লতা-পাতা। ; ওই দীন তুপে 


১৯০ 


গোলাপ-্গচ্ছ 


কফোটনের পাতা কাপে ও (হায় তাকে কে করে আদর 1?) 
কম্বল-সম্বল-ছার] দরবেশ কাপে বথ! চুপে! 

হে বধু, হে প্রাণেশ্বর ! নাহি খেদ, নাহি তাহে লাজ! 
তুমি যবে সিয়াছ, কি গো কাজ গোলাপী ভূষণে ? 
যুগাস্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিনী, ভুলি তুচ্ছ সাজ, 
আলু-থালু কেশ-পাশ, পড়ে নাকি রাতুল চরণে? 

জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না ত্বণা_ 
পতি-চক্ষে, গ্রাণনাথ, প্রবীণ! যে সচির-নবীন ! 


অপ্ট্ন্্দ ভ্রত্দাতন্না 


বসন্তে 


১ 


অশোকে চম্পকে আর কাঞ্চনে ও করুবকে 
এ কি লো বাহার ! 

আইল] কি বৃন্দাবনে, বন্ধু মদনের সনে, 
বসস্ত আবার? 

মাখি কুবলয়-গন্ধ, বহে বাু মন্দ মন্দ! 

কি আনন্দ! কুঞ্তবনে চল সহচবি, 

ছেরিব গোবিন্দে আজি, ছু নয়ন ভনি। 


চে 


বসাইল অলিকুলে মোহন পাকলে সই 
কে লো থরে থরে ? 
বসাইল পিককুলে, নাচাইল বুলবুলে, 
কোন্‌ যাছুকরে ? 
শ্যামার মধুর তান কাড়িয্বা লইছে প্রাণ । 
কি আনন্দ ! কুঞ্ধবনে, চল্‌ সহচরি, 
আনি চল্‌ কপ-জল, ভরিম্বা গাগরি ! 


খ্ঠ 


কি মধু মাখানে! আছে, কি সুধা লুকানো ওই 
কোকিলা-বঙ্কারে ? 

নিশিশন্ধা নিশ্বাসিল, কে যেন গো? আশ্বাসিল 
ছুঃখিনী রাধানে ! 

বনতুলসীর গন্ধ, ঘুচাইয়া দিল ধন্দ ! 

কি আনন্দ! কুঞ্ধবনে চল সহচবি, 

প্রেম-যমুনার জলে ভাসাইব তরী ! 


১২৪ অপুর্ব ব্রজাঙনা 


আম্রমূক্ুলের গন্ধে আনন্দে নয়ন বারে 1 
এ কি রপাস্বাছ্‌ ! 
হাসি আসে এ অধরে, কত কথা মনে পড়ে, 
কত জাগে লাখ! 
তমালে কপৌত-বধূ পিয়াইছে মুখ-মধু 
কপোতেরে !-কি আনন্দ! চল সহচরি, 
হেরিব সে মুখ-চজ্্র, জাগি বিভাবক্ী ! 


৫ 


হের আজি, বনস্থলী, নব তপস্থিনী-বেশা, 
মোহিনী রঙ্জিণী ! 

চিকণ বাকল দিয়া, তন্থানি আবরিয়া, 

পরিয়াছে ফুল-সজ্জ। কানন-নন্দিনী ! 

খোপাক় চাপার ফুল, কাণে কদন্ধের ছুল, 

ফুল-সি'তি, ফুলের মেখলা! পুষ্প-ভাল। 

করে শোভে !- ফুলহাসি হাসে বন-বাল! ! 


সঃ 


এইবেলা চল কুজে 1 গাখিয্বাছ ফুলমাল। ? 
দিব ভার গলে! 

চিন্নবন্দী করি তারে, হৃদি-পুষ্প-কারাগারে 

রাখিব সে চিত্তচোরে, বাখিব লো ছলে ! 

চিরতরে একেবারে বাখিয়া রাখিব তাকে 

রাধার এ বাহষুগ-প্রেমের নিগড়ে ! 

ছইবে উচিত শান্তি, চে লো! লস্থছে « 


অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা ১২৫ 


৮ 


ওই শোন !- “আর ক্লাখে, সোনার সোহাগহাযে 
বীধিব তৃছায়ে !' 
কে যেন বলিছে মোরে, “সায় রাধা ! বাখি 
তোকে 
পীরিতির ঝল্মল্‌ গজমতি-হারে ।, 
আহা কি মধুর ত্বর । জুড়াইল এ অস্তর | 
চল্‌ ধনি, শ্যাম-মণি ডাকিছে আমারে 3 
বুঝিব ্বজনি আজি কে বীধে কাহারে 


ৈ 


অশোকে চম্পকে আর কাঞ্চনে  কক্কুবকে 

এ কি লো বাহার! 
আসিয়াছে বৃন্দাবনে বন্ধু মদনের পে 

বসস্ত আবার । 
কৃহরিছে শত পিক, শিহরিছে দশ দিক ! 
চমকি উঠিছে প্রাণ চল লো আনন্দে, 
এ বসন্তে কুগ্তবনে পাইব গোবিন্দে ' 


বাশরী 


৯ 


থাক্‌ লাজ, থাক্‌ সাজ, খাকু গৃহ কাজ লো, 
চলিছ সুন্দরি 1 

হ্যাল! তুই হলি কালা? ওই শোন্‌ ব্রজবালা, 
বাজিছে বাশরী ! 


অপৃব্ব শ্রজাঙনা 
গাম-মূর্তি হছে জাগে, কিছুই ভাল না লাগে 1 
মুক্তকেশে, কক্ষবেশে, হেবিব প্রহরি ! 
ও পদ-কমল চায় এ রাধা-জ্রমরী । 


৮ 


হীরা, মতি, পারা, চুণি, মুুতা প্রবালে লো, 
ওলো সহচরি, 
সাজাবি রাধার অঙ্গ? হাসি পান হেরি স্বজ ! 
লাজে যাই মরি! 
হব তায় মন চোরা ?-_-ভূলিলি স্বজনি তোরা, 
তারা-রত্বে অমানিশ। আধাদিগন্বকী ! 
হেরি স্থধাংশ্তর হাস, পরে সে কৌমুদদী-বাস-_ 
শ্যাম মম পুরণচজ্ঞ, এ রাধা শর্ববরী | 


ও 


কেন লো আনিলি ধাই, এ মধুমালতী লো, 
প্রভাত-নলিনী ? 
সাজাবি রাধার অঙ্গ ? হাসি পায় হেরি রগ, 
লো ব্রজ-গোপিনি ! 
হব তায় মনচোরা ? ভূলিলি স্বজনি তোরা, 
হেমন্তে কৃহ্মরত্বে মলিনা অবনী ! 
পাইয়া গো খতুরাজে সাজে সে বাসন্তী সাজে__ 
স্যাম মম খতুনাখ, এ রাধা-ধরণী ! 


আমের বিরহ-যাগে রূপের আছতি লো 
দিপ্লাছি 'অনলে ! 

পুড়িয়। হয়েছে খাক্‌ ! সাজসজ্জা ভবে খাক্‌-- 
কাজ কি এ ছলে? 


অপূর্ব ব্রজাজন! 
নিকুজে বাছিছে বি, আবার সে দেব-হালি 
হেরিয়া, ক্বপসী হব, চললো সরলে ! 
তখন গাখিয়ে মালা গলে ছিস্‌ ব্রজ-বালা-_- 
দিস ভরি রাধা-অন্ধ মঙ্গলে মজলে। 


বাজিছে শ্কামের বাশ, আবার আবার লে! 
চল লো কপমি! 
তুলে রাখ. ব্রজবালা, তোর এ ফুলের ভাল, 
রতন-আরসী ! 
বাশ। কি বাজিছে হায়? বহিছে মলয়] বায়, 
হিল্লোলিয়া কেপে উঠে এ হিম়াসরসী | 
রাধিকার চিত্ত-সরে, কেপে উঠে থরে থরে, 
শত পল্প, জলে দোলে শত পূর্ণ শশী! 


থাক্‌ লাজ, থাক্‌ সাজ, থাক্‌ গৃহ কাজ লো-_ 
চলিম্ সুন্দরি ! 
হ্যাল! তুই হলি কালা ? ওই | শোন্‌ ব্রজবালা, 
বাজিছে বাশরী । 
স্যাম-মুঙি দে জাগে, কিছুই ভাল না! লাগে! 
মুক্তকেশে, রুক্ষবেশে, হেরিব প্রীহরি ! 
যাই শ্যাম, যাই, যাই ! হে স্তাম, কিছু না চাই! 
ও পদ-কমল চায়, এ রাধা-ভ্রমরী | 


১২৭ 


৯৭৮ 


অপূর্ব অজাজদা 
সখী 


৯ 


কি বলিলি চজ্জাবলি ! বল্‌ লো আবার 
মধুর বচন-- 

ক্যাম সম গুণনিধি গড়ে নি চতুর বিখি 

অতুল সে বনফুল, অপুর্ব রতন !" 

করিলি লো! প্রাপদান, জুড়াইয়া গেল কাপ; 

আহা ও বচন নয়, ক্ধা-বরিষণ ! 


চি 


কোন্‌ কোকিলার কুঞ্ে শিখিলি ব্বজনি 

এ মধু বচন? 
'্টামের মধুর প্রেম বতনে জড়িত হেম 
অনিলে সলিলে শশি-কিরণে মিলন !* 
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়! গেল কাপ ; 
আহা ও বচন নয়, কোকিল-কৃজন ! 


১৮০ 


কোন্‌ দোলপুণিমায় নব বৃন্দাবনে 

মধুর বচন 
শিখিলি লো চজ্াবলী 7? “তথা গুগ্ররয়ে অলি, 
পুষ্প হাসে, পড়ে যথা হরির চরণ !' 
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়! গেল কাপ; 
আহা ও বচন নয়, নৃপুর-শিকন 


|]. 
কোন্‌ চিরবসন্তের চির উধাধামে 
শিখিলি বচন? 
“যে দেশে নাহিক হবি তখা1! ঘোর বিভাববী ! 


অপুর্ব্ব অজাজন। ১২৯ 
উষা হাসে, বাজে যখ। হরির বদন 1+ 


করিলি লো প্রাণ্দান, জুড়াইয়! গেল কাপ; 
আহ! ও বচন নম্ব, বীণার বাদন ! 


গু 


কোন্‌ পিক-কলকলে জজের উছলে, 

শিখিলি বচন 
“তথা! স্থধু অশ্রবারি, ঘথা। নাই বংশীধারী ! 
চির হাসি, হাসে খা হরির লোৌচন " 
করিলি লো প্রাণদান, জ্ুড়াইয়া গেল কাণ; 
আহা ও ব্চন নয়, ফুলের ভূষণ! 


্ 


কোন্‌ ঝরণার কাছে শিখিলি ব্বন্জলি 

এ মধু বচন ? 
“হয় ঘথা হরিনাম, তথা চিরলক্্ীধাম _ 
কিসের বিষাদ তথ, কিসের রোদন ? 
করিলি লো' প্রাপদান, জুড়াইয়। গেল কাণ; 
আহা ও বচন নয়, শিশির-পতন ! 


শী 


কোন্‌ অনঙ্গের বধূ মন্ত্র দিল কাপে 

মধুর বচন ? 
ভাসা্ে ফৌবন-তরী, বল্‌ বল্‌হরি হরি 
'অকৃলে কাণ্ডারী হরি, বিপদ্রভক্ষন ?' 
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া! গেল কাণ 
আখহা। ও বচন নয়, চন্দন লেপন ! 


অপূর্ব অ্রজাঙ্গন। 


পে 


হ্রছারে, কনখলে, কোন্‌ হৃহীকেশে, 

শিখিলি বচন ? 
“হরি-নাম-গঙ্গাজলে, ডুব দাও কুতৃহলে, 
কষিত কাঞ্চন আভা ধরিবে বরণ! 
করিলি লো। প্রাণদান, জুড়াইয্া গেল কাণ ; 
আহা ও বচন নম্ব, ভ্রমর-গুজন ! 


রঃ 


কোন অলকার টৈলে শিখিলি স্থুভাষি 

মলয় শ্বনন ? 
“হরি ছাড়া মান মিছে, হরি ছাড়া দান মিছে, 
হরি ছাড়া গান সে তো কেবপি ক্রন্দন !, 
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ; 
আহা ও বচন নয়, বধুর চুম্বন ! 


১৩ 


কি বলিলি চন্দ্রাবলি ? বল্লো আবার 

মধুর বচন! 
“হরি ছাড়া ধ্যান মিছে, হরি ছাড়া জান মিছে, 
হরি ছাড়া প্রাণ সে যে জীবনে মরণ ।, 
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইস্া দিলি কাণ ; 
আছা ও বচন নয়, ফুল-বরিষণ ! 


পরিশি 


[ অশোক-গুজ্ছ' হইতে আরও কয়েকাই কবিতা! ) 

নত্পাম্ড আুচতল 

কোখার সিক্দুর-গাড়--সখবার খন ? 

আবীর, কুক্কুম কোখা, গোশিনী-বাছিত ? 

কোখান নুরীর কণ্ঠ আরুক্ত বরণ ? 

কোখায় সন্ধ্যার মেঘ, লোফিতে রঞ্জিত ? 

কোখায় বা ভাঙে রা কক্ষের লোচন ? 

কো শিক্সিরাজ-পদ আঅলক্তর-অস্ডিত £ 

অব্ন-বধূুর কোথা আধরের কোন্‌? 

ক্রীড়ার বিক্ষেপ্পে মরি সতত লোহিত 

নমকলেরি কিছু কিছু চারুতা আহরি, 

ধরি রাগ অপরুপ গাড় ও তরল, 

গুচ্ছে গুচ্ছে তকরুবরে করিয়ে উজ্জ্বল, 

রাক্িক্কে অশোক ফুল, মগ্গি কি মাধুরি । 

চেজ আর বৈশাখের আনিষ্দা গরিদ!, 

হে অশোক ও রুপের আছে কি রে সীম! £ 


লৌগ্পশহত্তে ম্ুজত্তী 

» "ছাড়, ছাড়, হাত ছাড় ছাড়িলাম হাভ ? 
হে সুন্দরি, রোধ কেন %গ তুমি ঘে আমাল 
পরিচিত ;£ মনে নাই সে নিশি আধার ? 
তোমাতে আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ । 
তরুটি ভরিয়ে পেছে আশোকে সশোকে : 
বসেছে কফোনাকি-পাতি কুতষে কুক্ছষে £ 
কবি-চিন্ত গেল ভরি সাধুরী-আলোক্ে : 
তুমি সব্খি তরু হতে নেষে এলে ভুমে ! 
কি অশোক-বাত্ আনি, মরষে মরে, 
চাঁকি দিলে কবি-কর্পে, অশোক হুষ্দরি । 
দিবসের পাপ-চিন্তা কলুব, সরমে, 

ফেক ও সাজের দীপ, পিযাছি বিস্তর 1 
হাসিয়া, ছাড়াযে হাত, গেল বধু ছুই £-- 
প্রাণের তুলসী-নুলে হাজির দেউাটি ং 


১৩৭ 


পরিশিষ্ট 


বিপ্রস্মান্জ দেহ 
[ 'রাক্ষসী' কবিতার প্রথমাংশ ] 

ঘসন্ের উফ আসি, র্রি দিল হুগল কোলে 

তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি আননে প্রিক্লার 1 
নিঙ্গাঘের রৌক্ আসি, বিলসিল ললাট-নিটোলে, 
তাই গো! প্রিশ্সার তালে জোতি খেলে মহিমা-ছটার ! 
ঘন-খোর বধা-রাজি বিহরিল আঅলক-নিচোলে ; 
তাই গো প্রিপার পীঠ কেশ-মেছে সদা মেঘাকার | 
নাচিল শরৎ-শজী রাপ-ছাদে, ভিল্লোলে, ছিল্লোলে ? 
তাই গো প্রিক্লার দেছ কুলে কুলে চল্দে চক্্রাকার ! 


জ্নাতেগা? 

( 'স্াগ্লী-বিধবার পানে' কবিতার কয়েক পং্ক্ষি ) 

বশে একটি চুদ্বন পেলে, 

শিখিল হইত তনু 
খোঁপাটি খলিত, চাপাটি ঝরিত 
ক্টার কিন্িলী বাছিয়া উঠিত, 
মরমে ভতরমে, নুপুর কাদিত, 
পতলে কুগু-কৃপু! 


তেশ্রস্মঞ 

[ 'কলক্ষিনীর আব্মকাহিনী' কব্তার কয়েক পংক্ষি ] 
বুঝিলাদ এই প্রেম ! এরি নাষ প্রেম 
স্বৃত-সঞ্জীবন-মন্ত্র এরি নাম প্রেম ! 
এই প্রেম প্রাশমর উবার তুষার । 
এই প্রেম প্রদোষের প্রাণের উচ্ছাস, 
আলক্ষিত ধীয়-সন্দ সমীর-হিল্লোলে ! 
এই প্রেষ বসের কুস্ুদ-সম্ভার ! 
এই প্রেষ দীগ্ব-বছ্ছি নিক্গারপ শীতে ! 
এই প্রেম শরতের দিগন্ধ-ব্যাপিনী 
হহখার মর্ণস্পশী আকুল চক্রিক। । 


« মাম-করণ আহফাবের।. 


